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শিক্ষার থাৱ! 
শিলচর প্রীচ্যশিক্ষা পরিষদের সভায় পঠিত প্রবন্ধের সারাংশ )। 


পুরাতনের উপরেই নৃতনের প্রতিষ্ঠা । দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় প্রাচীনকে 
রা পুরোপুরি গ্রহণ করিতে পারিনা বটে; কিন্ত প্রাচীন নৃতনের গঠনে সহায়তা 
র। তাই আমর! পুরাতত্বের তাঁলোচনা করি। মানবের বিশ্বব্যাপী জ্ঞান 
গাঁৱে আমরা যে অপূৰ্ব্ব রত্বরাি দেখিতে পাই, তাহা ৬৬৬৬৬ 
এক সাধনারই ফল। 


ভগবত সৃষ্ট পাৰ্থিব প্রাণীদের মধো শ্রেষ্ঠ ভীব মানবের শারীরিক, মানসিক,ও 
আক যুগপৎ উন্নতির জন্য শিক্ষার খুবই দরকার; এমনকি, তাহা আমাদের 
নের প্রধান লক্ষ্য এবং প্রাত্যহিক প্রচেষ্টার বিষয়ীভূত হওয়। একান্ত আবশ্যক । 
লিত শিক্ষা পদ্ধতির প্রতি আজকাণ অনেককেই বেন বীতশ্রদ্ধ বলিন্বা অনুভূত 
। বক্তৃতার, প্রবন্ধে, সরকারী -রপোর্টে, পত্রিকাস্তস্তে এই বিষয়ে ক্রমশঃ বিশেষ 
__ লোচনা হইয়া থাকে । কেহ বেহ প্রাচীনকালের শিক্ষা বৈশিষ্ট্যের 'দোহাই দিয়া 
কন। কিন্তু পিতা-পিভামহের আমলের শিক্ষার পক্ষে আমরা যতই ওকালতি 
_ না কেন, অপরের কথা দূরে থাকুক, আমাদের মধ্যে বাহারা প্রাচীন শিক্ষার 
ড়া সমর্থক, তাহারাও সম্ভবতঃ এখন বর্তমান শিক্ষাকে ছাড়িয়া প্রাচীন শিক্ষাকে 
৭ করিতে নারাজ ৷ সনাতনশহ্থী, অতি রক্ষণশীল পণ্ডিত মহাশয়ও ভাহার 
__লকে চতুষ্পাঠী বা বেদ বিস্তালয়ে ন! পাঠাইয়া স্কুলেই পাঠান । এই অবস্থায় 











২ শ্ৰীহট্ট সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা 
প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি “অর্থকরী বিস্তা'র হিসাবে বর্তমানে প্রায় অচল হইলেও, ত 
বিষরে আলোচনা এবং প্রসঙ্গক্রমে মধ্যে মধ্যে প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির সহিত বর্ত্ধ 
শিক্ষা-পদ্ধতির তুলনা অন্ততঃ কাল্চার বা কৃষ্টির দিক্‌ দিয়! অসঙ্গত হইবে না বলিয 
মনে হয় | 
শিক্ষা বলিতে সকল সমযে কেবল পুরুষজাতির শিক্ষাই বুঝিতে হইবে ন 
ভগবানের স্থষ্টিতে প্রকৃতিরূপিণী নারীর প্রয়োজনীয়তা পুরুষের চেষে একটুও ব 
নহে; বরং গরিমায়, মহিমায় তাহার আসন অনেক বিষয়ে পুরুষেরও উপৰে 
তাই গঙ্গা 'শশিশেশর মৌলি-মালতীমালা, ষোড়শী ‘ব্ৰহ্মাবিষ্ণু শিরোরত্বনিস্বষ্টচরৎ 
দুজা'ঃ রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকা ‘দেহিপদপলবমুদারম্‌’ মন্ত্ৰে স্বরং গোবিন্দ কর্তৃক উপাসিত 
নারীর মর্ধাদাবৃদ্ধির জন্তই সম্ভবতঃ মহাদেব “অর্দনানীশ্বর' । আমাদের ম 
ভাষায়ও বালিকাকে 'গোবী” স্ত্রীকে সহধর্মিনী”, অত্তাঙ্গিনী বল! হইয়া থাকে 
শাস্ত্ৰের বিধান ‘সস্ত্রীকো ধন্মমাচবেৎ, | সুতরাং সংসারী মানবের অপরিহাধা স. 
কর্দিনী নারীরও যে পুরুষের মতই সুশিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়, ইহা অবিসংবাদি _ 
সতা। তাই মধ্যযুগের সমাজ, এতদোশে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অনেকটা উদাসী 
থাকিলেও প্রাচীন সভ্যতার যুগে স্নী-শিক্ষার বিশেব প্রচলনই ছিল । আমরা শা 
দেখিতে পাই-_“কল্যাপ্যবংপালনীষা শিক্ষনীরাতিবত্বতঃ ; “কুদারীং শিক্ষয়েৎ বি? 
ধৰ্ম্মনীতৌ নিবেশয়েৎ | সেকালের মাতৃজাতির প্ৰকৃত আদর্শের স্বরূপ সীত 
বিরহে শ্রীরামচন্ত্রের নিয়োক্ত বিলাপ-বাণীতে কেমন পরিস্ফুট ! 
| কাধোষু মন্ত্ৰী করণেষু দাসী, 
ধৰ্ম্মেমু পত্নী ক্ষময়! ধৰিত্ৰী, 
স্নেহেষু মাতা শষনেষু রামা, 
রঙ্গে সখী লক্ষ্মণ ! সা প্রিয়া মে। 
এবপ উচ্চাদৰ্শের নারীত্ব শিক্ষাসাপেক্ষ নহে কি? প্রাচীন যুগে স্বী-শিক্ষার প্র 
লোকের বিশেষ আগ্রহ না থাকিলে, গার্গী, মৈত্ৰেয়ী, দেবহৃতি প্রভৃতি লব্ধগ্রতিষ্ঠ 
মহীয়সী মহিলাগণের পুণ্য মহিমায় এদেশ কি ধন্য হইতে পারিত? তখন কুমার-' 
কুমারীর সামগানে খধিগণের পবিত্র আশ্রম মুখরিত হইত। এখন দেশ, কাল ও পা 
বিবেটিল্লীয় অবশ্য সহশিক্ষা (0০-9008610 ) সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়; বি 


শিক্ষার ধারা ৩ 


এলালাপালাপলাপপপপিপ 


পাপা 








পাশা, 





৮ পদাপিপিসপিসপিপিসিতত 


চীন যুগে ছেলে মেয়ে একযোগে সহাধ্যায়ীর্ূপেই অধ্যয়ন করিতেন বলির! অনুমিত 
1 


শাস্নির্দিষ্ট চতুরাশ্রমেই শিক্ষণীয় বহু বিষয় থাকিলেও, আমাদের সমগ্র 
দুফালই প্রদ্ধৃতপক্ষে শিক্ষাজীবন হইলেও, ব্রহ্গচধ্যা শ্রমই প্ৰধানতঃ শিক্ষার জন্ 
_ ইত হইয়াছিল । প্রাচীন যুগের ব্ৰহ্মচধ্যাশ্ৰম এখন না থাকিলেও সেই আশ্ৰম- 
নে প্রধান শিক্ষনীয বিঘয়-_ইন্দিয় সংযম, অনাবস্তক ভোগ-বিলান পরিত্যাগ ও 
নে অনাসক্তি বে সকল সময়েই শিক্ষার অপরিহাধ্য অঙ্গ, তাহা সকল দেশের 
ঘিবই শ্বীকাধ্য ৷ 


শিক্ষাকে মানব-সত্যতার প্রাণ বলিরা স্বীকার করা যাইতে পাঁরে। ঈশ্বরে 

সি-হীনঃ ধৰ্ম্মে আস্থারহিত কোন কৌন সমাজ সংসারে অবশ্য কিছুকাল বেশ 

ই প্রভাব প্রতিপত্তির সচিত টিকিয়া থ|কিতে পারে; কিন্তু তাহাতে জগতের 

স্থায়ী, প্ৰকৃত সুথ-শান্তি ও গ্রকুষ্ট উন্নতি অর্থাৎ মানবীয় শক্তির উচ্চতম 
_বকাশ সম্ভবপর নহে। তাই পাশ্চাত্য মনীষিরাও বলেন, 

No nation in reality ever Came to very much, which 

not contemplate this wonderful universe with an awe- 


icken, reverential belief in the sternal existence and 
_ 0109 of Heaven, 


{ আমাদের দেশে ত 
মতঃ পরতরং নান্যৎ কিঙ্চিদণ্ডি ধনপ্জয় । 
মধি সৰ্ব্বমিদং প্রোতং সুত্রে মনিগণা ইব ৷ 
এরূপ বহু শাস্তীয় অনুশাসন প্রায স্বরণাতীত কাল হইতেই গ্রচলিত। তাই 
* সর্বদা ভগবন্সুখী হওয়া আবশ্যক । 
ইহা অবিসংবাদিত সত্য বে, জ্ঞানবলেই মানব ভীবজ্ঞগতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ 
পাছে । শিক্ষাই জ্ঞানোন্নতির উৎকৃষ্ট পন্থা | ভারতবর্ষ যে এক সমর জ্ঞান, 
নি ও এশৰো জগতে শীর্ষস্থানীৰ ছিল, তাহার মুলে ছিল ধৰ্ম্মমূলক শিক্ষা 
_ ত, যদ্বার| সৰ্ব্ববিধ জ্ঞান ও অর্থ দুইই হইত। বর্তমান শিক্ষা ভোঁগসূলক ; 
সই তাহা অর্থকরী লা হইলে বিভম্বনার পরিণত হর-_-অনর্থকব হইয়! উঠে 


৪ ীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


প্রাচীনকালে সংসার ক্ষেত্রে সাত্বিকভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া স্ব স্ব কর্তব্য সম্পাদং 
অনুকূল সুশিক্ষা লাভের জন্য রাজার ছেলে ও প্রজার ছেলে--সকলের জ+_ 
ত্যাগমূলক ব্ৰহ্মচৰ্য্য আশ্রম বিহিত হইরাছিল। পূর্বে শিক্ষার কেন্দ্র ছিল তপোবন 
সংসারের কোলাহল হইতে যথাসম্ভব দুবে থাকিয়া নিরুপত্রবে অধ্যয়ন অধাঁপ 
উপযুক্ত স্থান এখন যেখানে সংসারের কোলাহল যত বেশী, সে স্থান শিক্ষার ত 
বড় কেন্দ্র! পূর্বে শিক্ষার্থী ছিলেন জিজ্ঞাস বা প্রশ্নকর্তা, শুশ্রষ, বা গু 
মনোরগ্রনকারী ; এখন যেন তদ্িপরীত অবস্থা! সেকালে শিক্ষাগুণে রত্না 
বাল্মীকি হইতেন; একালে বহু বাল্মীকিকেই বেন রত্বাকর হইতে দেখা য 
পৃবের্ব শিক্ষকেব আসন ছিল সমাজের শিরে' দেশে ; এখন তিনি সর্বাপেক্ষা ন 
জীব, যেহেতু তাহার প্রভুশক্তি বা নিগ্রহানুগ্রহ ক্ষমতা সবচেয়ে কম। 1 
শিক্ষকের দ্বাথা সমাজের যত অধিক উপকার ও অপকার, ইষ্ট 'ও অনিষ্ট, লাং 
ক্ষতি হইতে পাবে, অপর কাহারও ছার! ততটুকু সম্ভবপর নহে, ইহ! আমর! 
জনে চিন্তা করি? পূৰ্ব্বে শিক্ষাগার ছিল শিশ্গকের প্রাণের প্রেরণায় মনো. _ 
জীবন ব্যাপী সাধনার ক্ষেত্র ; এখন বিষ্ালয় জীবনযাত্রা নির্বাহের পথে অভ 
বৌব্রের সন্তাপ হইতে কিছু সমরের সন্ত আত্মরক্ষার পান্থশালা কিংবা উচ্চতর 
গাপ্তির প্রচেষ্টাপথে হতোদ্যমের আশ্রয়স্থল | পূর্বে শিক্ষায় অর্থের বিশেষ প্ররো 
ছিল বলিয়া মনে হয় না; এখন বর্ণমালা শিক্ষার প্রারস্ত হইতেই পদে পদে অং 
গয়োজন ! এখন বাবা থাকেন কুড়েঘরে, ছেলে থাকে প্রাসাদে! বাবা পঃ 
থানের টুকরো ; ছেলে পরে সিল্ক, সাটিন্‌! বাবার খরচ হয়ত মাসে পাঁচ সি 
ছেলের দরকার পঁচিশ সিকি ! অথচ তাহ! না দিরাও বেন উপায়ান্তর ন' 
বাপ. জোঠা আশা“করেন, ছেলে আমাদের মানুষ হ'বে, চাক্‌রি কৰর্বে--দুঃ 
নিশি পোঁহাইবে | ফলে বিপরীত । অনেক পিতাকে দুঃখ-দৈন্তে জর্জরিত ₹_ 
নৈরাশ্যের সহিত বহু উচ্চ শিক্ষিত ছেলেকে অসহার শিশুর মৃত যাবজ্জীবনই খো 
বৌগাইতে হয়! পূৰ্ব্বে শিক্ষক ও শিক্ষিতের উপযুক্ত সংরক্ষণ্রে জন্য সমাজ 
ছিল; এখন চা বাগানে, এমন কি ছোট খাট দোকানেও উমেদারি ক' 
বহ উচ্চ শিক্ষিতের জীবিকা সমস্তার সমাধান হর না। বর্তমানে 


ব্হহলেই শারীরিক উন্নতির নিদর্শন ডিস্পেপ সিরা, মানসিক উৎকর্ধের নি 


শিক্ষার ধারা ৫ 





পালাল ও লালাপপাপ পাতল লাদ লাল 


অশ্নচিস্তা এবং আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন ধৰ্ম্মে অনাস্থা! শিক্ষা ও ফলের কি 
অঙ্গাঙ্গিভাব! প্রাচীন ও বর্তমান শিক্ষাব তুলনামুলক আলোচনা প্রসঙ্গে অনেককেই 
এরূপভ'বে মন্তব্য প্রকাশ করিতে শুনা যায়। 

সংসারে সকল বিষয়েই অল্লাধিক ভালমন্দ হুট! দিক আছে--একেবারে দোষ 
শুন্প কিচু আছে কি না সন্দেহ । সমালোচনার কবল হইতে স্বয়ং ভগবানও মুক্ত 
নহেন। এই অবস্থায় বর্তমান শিক্ষায় কোনও অপূর্ণতা বা অসঙ্গতি নাই, একথ! 
সম্ভবতঃ কেহই বলিতে সাহসী হইবেন না। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকে 
প্রতিকূল মত প্রকাশ করিলেও, এই শিক্ষার নিকট দেশের বর্তমান সমৃদ্ধি ও জ্ঞান 
বিজ্ঞানের উন্নতি কতটা খণী তাহা ভাবিবার বিষয় নহে কি? এই শিক্ষাক্লপ 
জীওন কাঠির পরশেই কি মধাযগের অবসাদগ্রন্ত দেশ ও সমাজের মোহনিপ্রা 
অনেকটা ভাঙ্গে নাই ? আজ বিশ্ববাঁপী যে কর্মের বিশেষ উদ্দীপনা দৃষ্ট হইতেছে, আজ 
কাশ্মীর হইতে কুমারিকা, সুরাট হইতে সদিয়া পর্য্যন্ত আত্মোন্নতির যে প্রবল আকাঙ্া 
জাগিরাছে, আধুনিক শিক্ষাই কি ইহার স্থতিগৃহ নহে? ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম বা উপাসনাদি 
বিষয়ে প্রাচীন অনুশাসনকপ ঘষ্টি বা পথপ্রদর্শকের সাহায্যে অন্ধবৎ চলার নীতি কেই 
কেহ সমৰ্থন করিতে পারেন ; কিন্তু জাগতিক কৰ্ম্ম জীবনের পথে শুধু অতীতের 
দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া! বর্তমানের দিকে পিছ মোড়া দিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা 
কি অদ্ভুত ও হাস্যকর নহে ? বেদ উপনিষদাদির 'আমবা দোহাই দিয়া আসিতেছি 
বটে; কিন্তু বে গুহায় ধর্মতিত্ব নিহিত, সেখানে আমর! কয়জন প্রবেশ করিতে 
সমর্থ হইয়াছি? আজ ধন্মের মূস রহম্য উদঘাটন করিবার জন্য যে ব্যাপক 
গবেষণা চলিতেছে, আধুনিক শিক্ষই কি তাহার মূল নহে? কৃতকাধাত| হউক 
বা না হউক, অন্ততঃ এবপ সৎ চেষ্টা ত প্রশংসনীয়। অমুসন্ধিত্সা, পুরুষোচিত 
কম্মতৎপরত!, সৌন্দধ্যপ্রিয়ুতা, প্রাণবন্ত ও সদানন্দময়ভাব, সার্বজনীন উন্নতি 
সাধনের প্রচেষ্টা, নিয়মানুবত্তিত|-- এ সব সদ্‌্গুণ এক সময়ে ভারতের নিজস্ব 
সম্পদরূপে গণ্য হইলেও, আমরা বে সে গুলি হারাইয়াছিলাম। . বর্তমান শিক্ষার 
ক্রমবিকাশের সজে.সঙ্গে এই মহান্‌ ভাব ও বৃত্তিগুলি কি আবার ফুটিধা উঠিতেছে না? 


প্রাচীন সবই ভাল ও হিতকর, আর বর্তমান সবই মন্দ ও অনিষ্টকর কিং” 
ছঃয়েব সম্বন্ধে একদেশদর্শীরুপে তদ্দিপরীত মন্তব্য করা চলে না। প্রাচীন ভাল 


৬ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ- পত্রিকা 


৯ পিতা পপি পাপ পাল পাস ENA DADA DAA পিপি NA পাছ সিসি A CN পপি পলি লচ ৰামত AAD = এত ত পল 


হইলেও, এদেশে আবার পূর্বের মত ব্রহ্মচর্ধ্যাশ্রিম স্থাপন কবিয়া গরিমাময় অতীতকে 
ফিবাইয়া আনা সম্ভবপর হইবে কি? আবার দেশে দেশে, পল্লীতে পল্লীতে 
নব নব তপোবন রচিত হউবে__সেখানে ধর্ষিব| সব তপস্যায় নিমগ্ন থাকিবেন--- 
সামগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইবে-_এক কায, সতাযুগ আবার ফিরিয়া 
আসিবে, সেরূপ আশা পোষণ কি আকাশ-কুম্থম কল্পনা নহে? সেই প্রাচীন যুগের 
ব্রিকালজ্ঞ ধধিই ত বলিষাছেন, 


অবস্থানুগতা চেষ্টা সমযানুগতা ক্রিবা | 
তন্মাদবস্থাং সমষং বীক্ষা ধৰ্ম্মং সমাচরেৎ ॥ 


কালচক্ৰের আবর্তনে বিশ্ব প্রাকৃতিব সহিত বানব প্রকৃতি, বাহ জগতের সহিত 
অন্তুর্জগতের সামঞ্রস্ত রঙ্গী করিয়া যুগ পরিবর্তনেধ সহিত মাঁনবীব গতিবিধি নিষন্ত্ৰিত 
না কবিলে, কৌন ভাতির পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভবপর কি? পক্ষান্তরে বাতাদেব 
আবহমানকাল যাবৎ স্বকীয় প্রাচীন সণ্ভাতার বিশ্ববিশ্ৰুত গোঁরব আছে, তাহাদের 
পক্ষে প্রাচীন সব ধুইয়| মুছিয়া কেবল বর্তমানকে নিরা চলিবে কি ? এস্থলে প্রশ্ন 
হইতে পারে, সকল দিক্‌ বিচার করিয়া যুগোপযোগী, আমাদের অন্থুপবণীয প্রকৃষ্ট 
কর্মপন্থা কে প্রদর্শন করিবে ? এ কথার উত্তরে বলা বাইতে পারে বে, সংসাবে 
বিচারবৃদ্ধি অল্লাধিক সকলেরই আছে । কোনপ্রকার মানসিক উন্মাদনার বশবর্তী 
না হইলে, সাধারণ বিষয়ে প্রকৃত ভালমন্দ আমরা নিজেই অনেকটা স্থিব করিতে 
পারি। অবশ্য কঠিন ও জটিল বিষয়ের সমাধান প্রায়শ£ সাধারণ মানবের পক্ষে 
সম্ভবপর হয় না; এবপ সমস্তাষ মহামানবেব প্রযোজন | কেবল প্রাচীন বৃগেঈ 
ব্রিকালজ্ঞ, সতাদ্ৰষ্ট, পরমজ্জানী, মহাত্যাগী বিশ্ব-প্রেমিক রাঁজরধি, মহৰ্ষি ছিলেন ; আর 
বর্তমানে প্রকৃত জ্ঞানী, ভবিষ্যব্রশী, জনহিতে আশ্মনিষোগশাল, ভাগী, আদশস্থানীয় 
মহামানবের একেবারে অভাব, এমনটা মনে করা কি সঙ্গত? ঘুগেবুগেই সেই 
সমবের প্রযোজ্নীয় মহাঁপুরুষদের আবিৰ্ভাব হইয়া থাকে । অহমিকা ত্যাগ করতঃ 
বিবেক-বুদ্িতে বিচাঁব করিলে, আমাঁব অপেক্ষা জ্ঞানে গুণে উন্নত ব্যক্তি কে, তাহা 
হৃদবোধ করা! সহজ সাধ্য । একপ মানবের অনুশাসন মানিয়া চলাই প্রকৃত সভ্যতার 
শক্ষণ-_-মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ- ইহাতে নিজের, দশের ও দেশের মঙ্গল । 


শিক্ষার ধারা ৭ 

পরিশেষে আমাদের বক্তবা এই বে, আমর! বর্তমান যুগের মানব-_বর্তমান 
সভাতার সহিত আমাদের অচ্ছেষ্ঠ সম্বন্ধ সুতরাং বর্তমানকে উপেক্ষা ত কবিতেই 
রিতা; বরং ইহা আমাদের প্রধান লক্ষা হওয়া! সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । জনৈক 
প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য মনীষী বলিরাছেন, [he wors; thing you can do to 2. 
nasion is to flatter it. ইহা হইতে বুঝা যায়, বর্তমানের অধিক প্রশংস! করা 
অপেক্ষা বর্তমানের মধ্যে বে সব ভ্রম-প্রমাদ বা ণলদ্‌ আছে, সদ্বুদ্ধিতে তাহার 
আলোচনা ও নিরাকরণক্রনে বর্তমানকে আমাদের শ্রেষোলাভের অনুকূল করিয়া লইবার 
প্রচেষ্টাই অধিকতর সমীচীন ৷ পক্ষান্তরে শুধু বন্তনানের চিন্তা করা পশু ধর্ম্ম 
বিবেক বিশিষ্ট মানবের ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি রাথা আবস্তক। বর্তমান অতীতের 
সাহায্যে ভবিষ্যৎ বচনা করে। এই অবস্থার সকল আশ্রমেই অতীতের যাহা ভাল 
এবং বর্তমানেও আমাদের হিতকব, তাহা গ্রহণ করতঃ বর্তমানের যাহা মন্দ তাহা 
পরিহারক্রমে ভক্ষ্যিতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কন্মপস্থা নির্দেশ এবং তাহার অন্ুসন্রণ 
কৰাই সম্ভবতঃ সর্ববোধকষ্ট উপায়। এই প্রকারে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
মধ্যে একটা যোগস্থত্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত হইলে, আমরা শাস্তরোক্ত 

রসো বৈ সঃ। রসং স্বেবায়ং লঙ্ধানন্দী ভবতি। 
সেই প্রকৃত রসের আশ্থাদ্দ পাইতে পারি-বরস ছ'ড়া কিছুই বাঁচিতে পারে না। 
তখন আমাদের হৃদয় মন্দিরে-_ 
আনিন্দান্ধোেব খন্বিমানি ভূতানি জায়স্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। 

এই বারুণী বিদ্ধার দিব্যজ্যেতিঃ মূর্ত হইয়া উঠিবে-_বিশ্ববাপী আনন্দের 
ভিতর দিয়াই আমবা ভূমানন্দ লাভে জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিব। 
এই প্রকারে যখন আমাদের ব্যক্তিগত, সামাপ্রিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন বিরাট উন্নত- 
ভাবের প্রেরণায় উদ্ধ,দ্ধ হইযাঁ উঠিবে, তখনই আমরা আশা করিতে পারি-- 


Nation with nation land wish land 
Unbarmed shall live as comrades free ১ 
In every heart and brein shell throb 


The pulse of one fraternity 5 


৮ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


পসসিলাপল পাশাশাশাপাশাশ পাপা পশিসংপাপসিলিপ পিপি ত ললিত 


New arts shall bloom of loftier mould, 
And mightier music shall thrill the skies. 
And every life shall be a song, 

When all the earth is Paradise . 


অর্থাৎ তখন জাতি জাতির সহিত পরস্পর সৌহার্দ্য বন্ধনে মিলিত হইয়! স্বাধীন- 
ভাবে বাস করিবে; প্রত্যেক মণ্ডিষ্কে, প্রত্যেক হৃদয়ে এক অক্ষুন্ন ভাতৃত্বের ভাব 
স্পন্দিত হইয়৷ উঠিবে ; অভিনব আদৰ্শামুবায়ী উন্নত শিল্পকলাসমূহ বিকাশ লাভ 
করিবে ; সুমহান্‌ বিশ্বপ্রেমের সরস সঙ্গীতে সমস্ত আকাশ মুখরিত হুইয়া উঠ্ঠিবে ; 
প্রত্যেক জীবন--আমাদের নৈসগিক ও অন্তৰ্জগৎ সমস্তই আবার মধুময় হইয়া উঠিবে 
এবং সমগ্র পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইবে। 


শ্রপ্ুরেশ চন্দ্র সাহিতাশশাস্তরী 
শ্লিচর | 


গরাগ্রাণ 
(পূৰ্ব্ব প্ৰকাশিতের পর ) 


| মনিরাজকে মুণিরূপে বর্ণনা করা হইরাছে। আবার পরবন্ধী বর্ণনাষ তিনি 

বাজপুত্রেব স্তার দৃষ্ট হন মণিরাজ পলাইয়া ব-ওয়ার কিছুকাল পরে পদ্মাবতী 
মহাদেবের অনুমতি নিয়া মণিরাজের অস্বেষণে বাহির হন € মালিনী নগরে গিষা 
উপনীত হন। সেখানে মাদিনীকে মাসী সন্বোধনে তাহা হইয়া ফুল নিয় মণি রাজাব 
নগরে গিয়া উপস্থিত হন | সেখানে হাটের নিকটে একখানি ঘর করিয়া তাহাতে 
থাকিয়া ফুলের মালা গাঁথিয়া তাহা প্রদর্শন করা উপলক্ষে মণিরান্জার সঙ্গে তাহাৰ 
মিলন হয়। মণিরাজের ওরসে আপ্তিক মুনি ও পরবর্তী গর্ভে অনস্তাদি অষ্ট নাগেব 
জন্ম হয | 

“পিতা প্রণমিরা পদ্মা শুভ যাত্রা করে। 

অবিলম্বে উত্তবিলা মালিনী নগরে ॥ 

মাসী মাসী বি পদ্ম! ডাকে মালিনীবে । 

কূপ! করি মাসী কিছু পুষ্প দেও মোরে ॥ 

ক ক 
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পুষ্প পাইয়া পদ্মাবতী আনন্দিত হৈয়া। 

মুনির নগরে দেবী উত্তরিলা গিয়া । 

হাটের নিকটে এক গৃহ নির্শ্মাইল!। 

বিবিধ কুসুম মালা গীথিতে লাগিল| ॥ 

বিনা স্থতে গাঁথি মানা থৈলা রাশি রাশি। 

সাজিষা বসিল! যেন ষোলকল| শশী ॥ 

হেন কালে দেখ এক দৈবের ঘটন। 

অশ্ব চড়ি মণিরাজ কৰিছে গমন ৷৷ 

পথের নিকটে দেখে বসেছে মালিনী । 

রূপ দেখি স্তব্ধ হইয়' দীড়াইল| মুনি ॥ 
পদ্মপুরাণ (রাধানাথ চৌধুবী ) * - 


১ রহ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

তৎপরবর্তী বর্ণনায়__পদ্মাবতী পুত্ৰগণ ও পতি মণিরাঁজ সহ কৈলাসে শিবের 
আবাসে উপস্থিতির কথা দেখা বার-- । সেখানে তাহাকে (পন্মীকে) অন্দরে প্রবেশ 
করিতে দেওয়া হয়না । মণিরাজ পরদিন প্রাতে পুত্ৰগণ সহ তপস্তা করিতে চলিরা 
বান। এই মণিরাজের গল্প ষষ্ঠীবরেব স্বকোপল কল্পিত বলিয়া দেখা যায়। 
জরৎকারু মণির সঙ্গে যোগ রাখার জন্য মণিরাজকে মুনি বপে বর্ণনা করিলেও 
বর্ণনার সামগ্রস্ত রক্ষা হর নাই | 

এথানে জরৎকাক মুনি সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে 
ন|। কবি নবীন চন্দ সেন মহাশধ তাঁহার রৈবতক কাব্যে জরৎকাক খািকে দুৰ্ব্বাসা 
মুনিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 

প্রকার নামধারী মহর্ষি দুর্ব্বাস। | 
বসি নাগপুর কক্ষেণ 
রৈবতক, ধর্থ সর্গ। 
কারু * ৷ “জৱতকাক পত্নী আমি, ভগ্নী বান্থুকীর ; 
নাগরাজ কুলে জন্ম ৷” ইত্যাদি৷ 
দুর্বাসা ৷ প্ৰস্য ধস্ত জরতৎকাকি! সিংহের কুমারী | 
সিংহিনীর যোগ্যা এই প্রতিজ্ঞা তোমার । 
রৈবতক, ১৮শ সৰ্গ । 

জরৎকারু ও দুর্বাসা থবি একই ব্যক্তি কিনা তাহ! মহাঁভারতাদি গ্রন্থ ও 
অভিধান আলোচনায় পাওরা বার না। তবে দুর্ধাসার ক্রোধের প্রকৃতি ও জরত- 
কারু খধিব তোঁধপূর্ণ প্রকৃতিতে একত্ব প্রদর্শন কবে। কবি নবীনচন্ত্র সেন 
মহাঁশর সম্ভবতঃ এই সুত্র অবলম্বন করিরাই অরৎকারু ও দুৰ্ব্বাসা মুনি এক ব্যক্তি 
বলিরা বর্ণনা করিয়াছেন। 

পদ্মাপুরাণে পন্মাবতীব মহিমা ও পূজা প্রচারের জন্য নানা বৃত্বাস্তের অবতারণা 
কবা হুইয়াছে। যষ্টাবরের পদ্মাপুরাণে প্রথমেই পুষ্পবন হইতে শিব করগ্ডীতে 
(ফুলের সাজি ) মনসাকে স্বীয় আবাসে নিয়া বাওয়া কালে বচাই নামক কৃষক 








9 ক কারু অর্থাৎ জরৎকারু বা মনস| 
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পদ্মাপুরাণ | ১১ 





৯৪১৯ ৰদ্পিপিদিপিলিপিিলিলিলিপিদিসপিপিলিপিপিলালপিপিলিলিপপিদললসপলপপপিসললপশশপ লললিপিলাসাপিপিলপিলিলিলিপিলিপিলিালিলাপালিদালিপত পাপ তত পাশা 


( হালুয়া ) কতৃক তাহার 'অবমাননা হওনায় তাহার বধিব প্রভাবে বচাইর অজ্ঞান 


হইয়া পড়া ও.পরে পদ্মার প্রতিশ্রুতিতে বচাইব পুনর্জীবন প্ৰাপ্তি ও পুজা সম্পাদনের 
বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে! ৬বিজয় গুপ্তের গ্রন্থে বৃত্তান্তটী যষ্ঠীবরের গল্প হইতে অনে- 
কাংশে রূপান্তরিত হইয়াছে । তৎপর মনসার প্রভাবে গৌরীর অজ্ঞান হওয়া ও 
পুনজ্জীবন প্রাপ্তি ইত্যাদি বহু ঘটনা দ্বারা পদ্মার মহিমা ও পূজা প্রচারের বৃত্তান্ত 
পদ্মাপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে ৷ চাদের জন্ম অনিরূদ্ধ উষারপে ' লক্মীধর ও বিপুলার 
( বেছলার ) জন্ম ইতযাদিতেও ষষ্ঠীবর ও বিজয় গুপ্তে পাৰ্থক্য বহিয়াছে। সমুদ্র 
মন্থনে শিবের অজ্ঞান হইয়া পড়ায় পদ্ম| কর্তৃক তঁ'হার পুনর্জ বন বা জ্ঞানদানের 
গল্প দ্বারা পদ্মার মহিমা প্রচারের চেষ্ট| করা হইরাছে । কিন্তু মহাভারতে ব্ষিপানে 
শিবের অজ্ঞান হওয়ার বৃত্তান্ত নাই । তাহাতে বিষ- "গানে শিবের মহাত্মাই প্রদর্শিত 
হইয়াছে । 
পদ্মা পুরাণের গ্রন্থকার হিন্দু জাতি মধ্যে পদ্মাবতীর পুক্তা ও মহিমা 

প্রচারের বৃত্তান্ত ( গল্প) বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। তাহার প্রভাব, 
হিন্দুর বহিভূত মুসলমান মধ্যেও প্রচারিত হইয়াছিল ইহা দেখাইতে গির! “হাসন 
হুসেন" পালার অবতারণা করিয়াছেন ৷ ষষ্ঠীবর ও রাধানাথ চৌধুরী মহাশয় -হাসন 
ছুসন পৰ্ব নাম দিয়া ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । এবং ৮বিজয় গুপ্ত “হাসন হুসেন 
পালা”রূপে এই বিষয় বিবৃত করিয়াছেন । যষ্টীবর প্রভৃতির মতে হাসন হুপন মদিনার 
লোক । সম্ভবতঃ মহরমের হাসন হুসেনের বৃত্তান্ত হইতে ই নাম দুইটা ls 
হইয়াছে £-- 

“আছিল যবন রাজা বিদিত ভুবন 

ফাতিমা বিবির পুত্র হাসন হুসন ৷৷ 

কুরবান আলীর পুত্র মেহের আলীর নাতি৷ 

মদিনা! সহরে ঘর পড়ে কলমা ফাতি ॥” 

_ রাধানাথ চৌধুরী ৬৩ পৃঃ 
বিজয় গুপ্ত আবার নিজ গ্রামের দগ্গিণস্থ হোসেন হাটীতেই ইহাদের ঘরের - 

অবস্থান নিৰ্দেশ করিয়াছেন। ইহাদের বৰ্ণিত বৃতান্ত সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের । 


১২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 
বিজয় গুপ্ত বৰ্ণিত কুমার, কাজী, পিয়দা এবং চোতরা গাছের রহন্ত প্রাচীনকালে 
প্রচলিত বীরবল ও কান্তির গল্পের অন্নকবণে লিখিত বলিয়া মনে হয়। পল্লাপুরাণ 
রচফিতার শ্রীতিহাসিক ও ভৌগলিক জ্ঞান খুব বম ছিল তাহা উপবে লিখিত ও 
নিয়োদ্ধতত বর্ণনা প্ৰভৃতি হইতে দৃষ্ট হবে ;-- 
“বাখওয়াল বলে বেটী-- অবোধ ব্ৰাহ্মণ । 
কেমন সাহসে বল অহঙ্কার বাণী ॥ 
জাননা বঙ্গের পাশ্বা হাসন ইসন ৷ 
তার আগে দুধ খাইতে সাধ করে মন] 
এ সমস্ত বিচার কবিলে হাসন হছসেনেব গল্প যে 'একেবাবে মনঃকলিত তাহা বলা 
সাঁহুলা । 
কালু মালুর ঘরে পদ্মার পৃক্ঞা প্রচারের পর সুমুক| কর্তৃক পূজিত মনসাকে 
চাদ সদাগরের বিদুরিত করা অবধি তাহার সঙ্গে মনসার বিবাদের ফলে সনাগবেব 
ছব পুত্র বধ হইতে তাহার দুর্দশা আরস্ত হয়। এখানেও বষ্টীবউর ও বিজয় গুপ্তের 
গল্পে বিতিন্নতা আছে। অনিরূন্ধ ও উষার লক্ষ্মীধর ও বিপুলা ( বেহুলা ) রূপে দর্তে 
আগমনের গল্পেও উভর গ্রন্থে বিভিন্নতা আছে তাহা. পূর্বেই বল! হইয়াছে +-- 
"নেতা বলে পদ্মাবতী কব অব্ধান। 
অবিলম্বে বাও তুমি ইন্দ্ৰ বিদ্যমান ৷ 
উষ৷ অনিরুদ্ধ তুমি আনহ হরির! ৷ 
হইবে বাসনা পূৰ্ণ ভাব কি লাগিষা ॥ 
কা ৬ 
অনিরুত্ধ আদি কবি বত বাস্তকর ! 
মৃদঙ্গ লইবা আইল] নৃত্যের অন্তর ॥ 
দ্বৃতাচী, মেনকা, রস্তা। উৰ্ব্বশী প্ৰভৃতি । 
আসিলা রোহিণী, রমা, উষা অরুকতী ॥ 
একে একে আসিয়া মিলিলা দেবগণ ৷ 
7 আজ্ঞা দিল! শচীপতি নৃত্যের কাবণ ॥ 


ক পু ৰ 


পদ্মা পুৰাণ ১৩ 


এইক্লপে নৃত্য করে নর্তকী সকলে। 
দেখিয়া প্রশংসা করে দেবতা মগুলে ॥ 
ইতিমধো কুষ্ট ভাবে বৈসে পদ্মাবতী 
বিষ দৃষ্টে চায় উধা অনিরুদ্ধ প্রতি ৷ 
বিষ ঝালে মুগ্ধ হইল শৌহাকাব মন । 
তাল ভঙ্গ নৃত্য ভঙ্গ হইল তখন ॥ 
তাহা দেখি রুষ্ট তৈল! দেব পুরন্দর । 
অভিশাপ দিল! তাবে সভার ভিতব ॥ 
অরেরে পাপিষ্ঠ তোরা কি কৰ্ম্ম করিলে। 
নৃত্য ভঙ্গ পাপে যাও পৃথিবী মণ্ডলে ॥ 
__বাধানাথ চৌধুরী, ৮২ পৃঃ 
«এইঈ'কপে দেবগণে ভাবে মনে মন। 
হবধিতে নৃত্য চাহে দেব ত্ৰিলোচন ৷৷ 
বাপের অনাদবে পদ্ম| অস্থির মতি৷ 
'আপনাব মূৰ্ত্তি তবে ভাবিল| পদ্মাবতী ॥ 
সকলে চিন্তিত হইল স্থির নহে মন । 
উধার কপালে দৃষ্টি পড়িল তখন ॥ 
মনসার বিষবুষ্টি কেবা হয় স্থর ৷ 
বিধজালে কাপে উষার সকল শরীব | 
নৃত্য এড়িয়া উষা! রিল তখন ॥ 
দেখিয়া কুপিত হইল দেব ত্ৰিলোচন ৷ 
১. সক 


কু 
আমারে ভাবিস তোবা অঙ্ঞান পাগল ৷ 
মোর শাপে জন্ম গিষা লও মহীতল ॥ 
বিজয় গুপ্ত | ১১৬ পৃঃ) 
চন্দধব ব| টাদ সদাগরেব জন্ম বৃত্তাস্তও দুই গ্রন্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন £--- 
“অবধান কর সবে অপূৰ্ব্ব কাহিনী । 
যে-কপে জন্মিল চন্দ্ৰধর নৃপমণি || 


১৪ জ্রীহট সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা ৷ 


পাপা স্াপিলিপিলিপিলিাপিলিপিপিলিপিলিল পপ আপ = 





পদ্মশঙ্খ নামে এক ছিল মুনিবর । 
পরম তপস্বী মুনি ধৰ্ম্মেতে তৎপর ॥ 
আশ্রম নিকটে ছিল এক সরোবর । 
তাহার তীরেতে ছিল দীর্ঘ তরুবর ॥ 
একদিন নিশিতে ঝড় বৃষ্টি হৈল ৷ 
বায়ুভরে তরুবর ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥ 


এ ক ক্ষ 


তথা গিয়| দেখে ডিম্ব আছয়ে পড়িয়া ৷ 
সান করি ঘরে গেলা সেই ডিম্ব নিয়! ॥ 
গোপনীয় স্থানে নিয়া যতনে রাখিলা। 
কতদিন পরে ছুই শাবক জন্মিলা ॥ 


bd ৰাং 


একদিন মুনিবর গেলা নিমন্ত্রণে। 
কাৰ্য্য হেতু নিশি যোগে রহিল! সেখানে ॥ 
সেই নিশি আশ্রমে আসিয়া নাগগণ ৷" 
বৎস ডিম্ব সহ পক্ষী করিল ভক্ষণ ॥ 


মু ক hd 


পুত্ৰ শোক হইতে হইল অধিক । 
থবি বলে আজি মোর জীবনের ধিক্‌ ॥ 
ইহ জন্মে দুখ শোধ করিতে নারিব। 
কামনা সাগরে গিয়া প্রাণ বিসঙ্জিব ॥ 
প্রাণ বিসঙ্জিল মুনি কামনা করিয়া। 
অতঃপর কি হইল শুন মন দিয়া ৷৷ 
চম্পক নামেতে এক বিখ্যাত নগব । 
তাহাতে বসতি করে রাজা কোটীশ্বর ৷ 


হু Ed ক্ৰ 


ee ত 


পদ্থাপুরাণ ১৫ 


Hes oriented লস্ম্দাকলিসিপিতিক = = চাপা পপ লালঞেপিলাপিলাসাপিলিসালেপি লালা পপ ৰালিপিপিপিপিপিপিশিপিলিপতলি তলং লস লও অল 


সৰ্ব্বদা পূজষে সেই শঙ্কর ভবানী । 
তাহার তনয় হৈয়! জন্মিলেন মুনি ॥ 
ক 4 bd 


চন্তেব সমাম দেখি পুত্রের বদন । 
চন্দ্ৰধর বলি নাম রাখিলা রাজন ॥” 
--_রাধানাথ চৌধুরী, ৩০ ও ৩১ পৃঃ । 
_ প্স্ন্নলোকৈ পূজে পদ্মা জগতের মাতা । 
চান্দর সঙ্গে বিসম্বাদ শুন তার কথ| ৷৷ 
_ 4 
সব্বলোকে জানে পদ্মার মহিমা প্রচার। 
আছুক অন্যের কাস্ পূজে দেবাস্সর ৷৷ 


কঃ * জি 


পূজ| করে সববক্ষণ মনে ভক্তি করি। 
দৈবগতি তথা গেল চান অধিকারী ॥ 
চান্দরে দেখিয়া যত মাগে লাগে ডর। 
হেন বস্তু ছিল তাঁর ভাতের উপব । 


কণ bd স্ন 


নাগ আভৰণ পদ্মার আছিল তখন । 
পলায় পুষ্পের গন্ধে যত নাগগৰ ৷৷ 

মহা ক্রোধে পদ্মাবতী হইল লেট । 
কোপ ভাবে শাপ দিলা চান্দক বিকট ॥ 
সেবক হইয়া তোর শঙ্কা নাহি মনে৷ 
শূন্ত হইল সৰ্ব্বগাত্ৰ সৰ্প গেল বনে ॥ 
সভা মধ্যে আমাকে যে করিলা লঙ্জিত। 
আজি হৈতে পতন তব হবে পৃথিবীত ৷ 


+ কক ৰ 


১৬ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিক]। 
নামেতে বিজয় সাধু চম্পক নগর । 
তাব ঘবে জন্ম হইল চান্দ সদাগর ॥ 
= বিজয় গুপ্ত, ৭৭ পৃঃ । 
ইহা হইতে উভয় গ্রন্থের গল্প ও চাদ সদাগরের পিতার ন'মেব সঙ্গে সম্পূৰ্ণ 
বিভিন্নতা দষ্ট হয়। 
মনসা চাদ সদাগরের ছয় পুত্ৰ বধ করেন। পরে কালীনাগ কর্তৃক লক্ষ্মীধরের 
জীবন হানি হয়। বিপুলা লক্মীধরের শবদ্রেহ সহ ভেলায় দেবপুবী বাওধাব উদ্দেশ্যে 
ভাসিযা যান। সেখানে দেবগণ ও মনসাকে সন্ত্ট করিলে স্বীয় পতিব অস্তি 
সংযোগে মনস, কর্তৃক তাহার জীবন দানের পর বিপুলার কাতর প্রার্থনায় তাহার 
ছব ভাস্রের অস্থিসমূহ সংযোগে মনসা কর্তৃক তাহারা পুনজ্জীবিত হন। ইহা 
উল্লেখ প্রয়োজন বে, চন্দ্ৰধৱ কর্তৃক তাহার ছয় পুত্রের শবও ভেলায় জলে ভাসাইয়। 
দেওয়া হয়। যষ্ঠীবরের মতে সমুদ্রতীর-বাসিনী সরুরা বা সবমা রাগসী তাহাদের 
অস্থি শুকাইয়| তাহার কাছে রাখিষা দেষ ও সেখান হইতে পদ্মার আজ্ঞান্্‌সারে 
বিপুলা সরমার ঘর হইতে তাহা নিয়া আসেন। (-- রাঁধানাথ চৌধুরী ৮১ ও ১১৯ 
পৃঃ)। বিজয় গুপ্ডের মতে মনসা কর্তৃক গঙ্গার নিকটে চন্দ্রধরের ছয পুত্র (মৃতদেহ) 
‘রক্ষিত হয় ও পরে পদ্মা কর্তৃকই তাহারা আনিত হইয়া পুনজ্জীবন লাভ করেন। 
(বিজয় গুপ্ত, ২৬১ ও ১১০ পৃঃ ) ৷ 
“নানা পরিচ্ছন্দে সাঁজাইল কলেবর । 
উঠাইল ছয় পুত্র ভেলার উপর ॥ 


. ক্ল by 
করিল সুবর্ণ দান ব্ৰাহ্মণ সকলে 
ভাসাইয়া দিল ভেলা গপ্তকীর জলে ॥ 

রর #* bd 
মবা সনে ভেল] খানি চলিল ভাসিরা। 
কত দিনে পড়ে ভেলা সমুদ্রেতে গিবা ॥ 
সকয়া বাক্ষসী থাকে সমুদ্রের কুলে । 

. মৃতস্থ ভেলাথানি দেখিলেক জলে ! 


bd ০ ক 


পদ্মা পুৰাণ ' ১৭ 
মৃতগণ দেখি হইল আনন্দ বিস্তর | 
রৌড্ৰে শুকাইয়া রাথে ঘরের ভিতর ॥ 
_ রাধানাথ চৌধুরী ৮১ পৃঃ | 
"সৱমা রাক্ষসী থাকে সমুদ্রের তীরে । 
ভুবা হৈতে তুলিয়া রেখেছে তাব ঘরে। 


+ ফী ৪ 


সেই অস্থি আনি দেও আমার বিদিত। 
তোমার ভাস্থিবগণ জীয়াব নিশ্চিত ॥ 
_ রাধানাঁথ চৌধুরী ১১৯ পৃঃ । 

“এতেক দেখিয়া পন্নার কৌতুক বিস্তব। 
গঙ্গাপুরী লইয়া চলিল ছয় কুমার ৷৷ 

কক মচ 3 ফণী 
যত্ন করিয়া রাখিবা তোমার-ঠাই। 
যখনে চাহিব আমি তখন যেন পাই ॥ 
“এত বলি বেম্ুলাবে করিল| আশ্বাস। 
নাগ রথে চড়ি গেল! গন্গবি আবাস ৷৷ 
রত্ন সিংহাসনে বসিয়াছেন ভাগিরথী । 
প্রণাম করিয়) বসেন দেবী পদ্মাবতী ॥ 


be) ক মী 
চান্দর ছয় পুত্র দেখি পদ্মার কৌতুক | 
রথে তুলিয়া আনে দেব বেহুলার সন্মুখ ॥* 
বিজয় গুপ্ত | ১১০ ও ২৬১ পৃঃ। 
উ্তানী নগবেব সাহরাঙ্তার নাম ষষ্ঠীবরের গ্রন্থ মতে মুক্তেশ্বব। তাঁহার স্ত্রীর 
নাম কমলা । বিজয় গুপ্তের গ্রন্থে সাহ রাজার নাম “আনন্দ” ও তীহার স্সীব নাম 
“সুমিত্ৰা” বলিরা উল্লিখিত হইয়াছে ৷ ু 


১৮ আহ সাহিত্য- পরিষৎ-পত্রিকা 


সস এ তত ০ Ne A পণ ত দল ৫ AAAI পমল sn SL nee ৯ ৰদ ৩২৬8০ TE AE 


"উজানীর নরপতি মুক্তেশ্বর মহামতি 
ভার্ধা তার কমলা সুন্দরী । 
আরাধিয়া হর-গৌরী গুন রাজা অধিকারী 
কন্ত| পেল স্বৰ্গ বিস্তাধরী ॥" 
ৰাধানাথ চৌধুরী, ১২২ পুঃ। 
লখাই বিচিত্র বেশে আনন্দ সাহের দেশে 
ধন্য ধন্ত চানর নন্দন! 
মঙ্গল মৃদজ বাজে বরণে সুমিত্ৰা সাজে 
কৌতুকে চলিল আইওগণ ৷৷” 
বিজয় গুপ্ত, ২০১ পৃঃ । 


বিজয গুপ্তের মতে বিবাহের পর এ রাত্রে বিপুলাসহ লক্ষ্মীধর নিঙ্ক বাড়ীতে 
আসিয়া শয়ন করেন। ষঁঠীবর বলেন প্রথমে উজানি নগরে সাহ রাজার বাড়ীতে 
ব্র-শব্যার পর সর্পের উপদ্রব উপক্রত হওয়ায় বিপুলাসহ লক্ষ্মীধর নিস বাড়ী চন্পক 
নগরে আসিয়। লোহার বাসর বরে নিদ্ৰিত হন এবং সেখানে সর্পাঘাতে বিপুলা 
নিদ্রাভিভূত থাকার অবকাশে লক্ষ্মীধরের মৃত্যু হর । 
“ভোজন করিয়া উঠিল লক্ষ্মীধর-- ৷ 
চান্দ বলেন তবে সাহের গোচর ॥ 
পদ্মার সনে বাদ মোর সৰ্ব্বলোকে জানে। 
লোহার বার ঘরে রাখিব যতনে ৷৷ 
লি ক ৰ 
বাপ ঘর হইতে বেহুলা! স্বামীর ঘৰে যায়। 
সাপুটে প্রণাম করে বাপ মায়ের পায় ॥” 
বিজয় গুপ্ত, ২১৫ পৃঃ । 
“অবিলম্বে চলি গেল বর সজ্জা ঘবে। 
বিপুলাঁর কথ! এবে শুন অতঃপৰে ॥ 


ৰু কল ক্ষ 


হৰ 


পল্লা পুরাণ ১৯ 
ববের নিকটে নিয়া সমস্ত রাখিলা। 
প্রণাম করিয়া পরে শয্যা আক্বোহিলা ৷ 
“ডাকি বলে পদ্মাবতী সুন নাগ মহামতি 
যাঁও তুমি উজানি নগর । 
অতি সাবধানে গিয়া অন্তাপুবে প্রবেশিরা 


সংহাব করহ লক্ষ্মীর ॥” 
Ld কঃ কচ 


চারি নাগ বন্দি করি বিপুল! স্নন্দবী । 
চন্দনের ছিটা মারে লথাই উপরি ॥ 
বিপুলায় বলে প্রতু ছিল! নিদ্রা করি। 
সন্ধান করিয়া নাগ থৈছি বন্দি করি॥ 
এখানে থাকিলে আজি ঘটিবে জঞ্জাল । 
না জানি কি ছিদ্রে প্রবেশিবে নাগ কাল ॥ 
শুনিয়াছি করিয়াছ লোহার বালর। 
অবিলম্বে চল বাই চম্পক নগর ॥ 


রগ + bed 
মহা কৌতুহল করি সদাগর বার । 
শেষ রাত্রে চম্পকেতে উপনীত হয ৷৷” 
| -রাধানাথ চৌধুবী। ১৪৪ পূঃ | 
পদ্মাপুৰাণে বর্ণিত সমস্ত ঘটনার মধ্যে বিপুলার বা বেহুলার দেবপুরে (স্বরণে) 
যাত্রার ছটন। সর্বাপেক্ষা প্রধান । কিন্তু আশ্চধ্যেব বিষয় এখানেও ষষ্টীবর ও বিজয় 
গুপ্তের মধ্যে বহুস্থলে পাৰ্থক্য রহিয়াছে । ষযষ্টীবর মতে প্রথম ভেলা ভাসানের স্থান 


গণ্ডকী নদী । 
“গগুবীর জলে ভুবা ডানাইয়| দিল। 


তাহা শুনি সদাগর কহিতে লাগিল ॥ 
বাঁও বাও ওরে পুত্র দিলু ভাঁসাইয়! । 
তোর রক্ত মাংস কাণী খাবে তুষ্ট হৈয়া ৷ * 


ৰ চর ক্ল 


২০ শ্রীহট সাহিত্য-পরিধং-পত্রিকা 


চলল ৫০০ পি পিসি পট পথ পপি পা পিসি লস লম ল তমাল লাল লস লং লস শালি লাল লস লী লং লাস পিসি পিস্পিসিপ৯ পপির পিসি পপ পলা পপি ত ত পিছপা তলত 


অলজ্ঘ্য সতীর বাক্য খগ্ডিতে না পারে । 
অবিলম্বে চলে সুরা গশুকীর নীরে ॥” 
রাধানাথ চৌধুরী, ১৬৩পৃহ | 
বিজয় গুপ্ত ভেলা ভাঁসানের স্থানকে সাগর ও নদী 
দুইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন 1 
“ক্ষীরোদ জলে চান্দ লথাইরে ভাসাইয়া 
বিস্তর কবিছে বিষাদ! 
পুত্র পুত্ৰবধু জলেতে ভাসাইয়া 
কি আর ভীবনে সাধ ৷৷” 
“গা তোল গা তোল প্ৰভু কত নিদ্ৰ৷ যাও 
নদীর হিল্লোল বড় চক্ষু মেলি চাও” 
গণ্ুবীর কুলে কুণ্ড করিরা তখন 
পতি সঙ্গে মনোরন্দে করিল গমন |"? . 
বিজয় গুপ্ত, ২৩৫১ ২৩৬ পৃঃ ! 
“মরা স্বামী গৈয়ে কোলে, ভাসি গা্জরীর জলে 
তোমার উদ্দেশে আসি হেতা। 
অপার সমুদ্র পার ছয নাস নিরাঁহাব 
শরীর শুকায় তোকে শোকে ৷৷” 
--বিজয গুপ্ত, ২৪৯ পৃঃ। 
বিপুলা ভেলা ভাসানের পর নিস্জের পিতৃতৃমি উজানি নগবে শ্বেত কাক দ্বার! 
সংবাদ প্রেরণ করিলে তাহার ভ্রাতা হরিসাধু আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 
তৎপর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকাদির সঙ্গে তাহার সাক্ষৎ হয় ও প্রায় সমস্ত 
স্থলেই বিপদের সম্মুখীন হইয়া নিজ সতিত্ব ও বুদ্ধিবলে উদ্ধার লাভ করেন । প্রধান 
দুই গ্রন্থ বলিয়া যষ্টীবর ও বিজয় গুপ্তের গ্রন্থদয়ের মধ্যেই আমি সর্বত্র তুলনা করিয়া 
পাৰ্থক্য দেখহিয়াছি। যষ্টীবরের ও রাধা চৌধুরীর গ্রন্থ স্থানে স্থানে রচনার পার্থকা 
থাকিলেও গল্প ও বিষয় সন্নিবেশ একই সেল্রন্ত উদ্ধত অংশ গুলি মুদ্রিত রাধানাথ 


{MN 
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". চৌধুনীর গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে ও তুলনার ষ্টীররের নামোল্লেখ করা 
4 
৮ হইয়াছে £- 
নিয়ে উত্তর গ্রন্থের -বিপুলাব স্বর্গ যাত্রা সম্বন্ধে ক্রমিক ঘটনার পার্থক্য দেখান 
হইল ২ 


১। ধঁষ্ঠীবর ২। বিছর গুপ্ত 
১) বিপুলাব প্রতি পদ্মার ১। গোধার ঘাট--গুধার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
উৎপাত-_নেতার ত্রাগ্তৰপে আক্ৰমণ ও ২। আপু ডোমের ঘাট ও তাহার 
প্রলোভন প্রদর্শন সহিত সাক্ষাৎ। = 


+ ২। ধনপতি সদাগবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ! ৩। ধোন! মনার ঘাটে তাহাদের সঙ্গে 
৩। নাবায়ণ সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ । সাক্ষাৎ। 


৪1 'গুধাদেব সঙ্গে সাক্ষাৎ । ৪1 টেটনের থাটে-- জোয়াডিয়ার সঙ্গ 
জা < | আয়াডিয়ার সহিত সাক্ষাৎ টী 
৫ | নেতাব ব্যাদ্তরূপ ধাবণ ও বেছল;র 
৬। ধনামনাব সহিত সাক্ষাত৷ নিকট আগমন ৷ 
৭ | অপজরির সহিত সাক্ষাৎ ও মনসা ৬ | নেতার চিল-ঝপ ধারণে লঙ্গীধরের 
ব্রত। পাঁজর নেওয়ার চেষ্টা । 


৮ | নেতা ধোবানীর ঘাটে গমন। ' ৭1 নেতা ধোবানিব ঘাটে গমন। 


ষষ্টীবৱের উল্লিখিত ধনপতি সদাগব, নারায়ণ সাধু "ও অপ.সরির সঙ্গে সাক্ষাৎ 
ও তত্তৎস্থানের ঘটনা সম্বন্ধে বিজয় গুণের গ্রন্থে উল্লিখিত হয়, নাই। পক্ষান্তরে 
বিজষ গুণ্ডেব গ্রন্থোল্লিখধিত আপুডোমেব সঙ্গেব ঘটনাও নেতার চিলরূপধারণে 
লঙ্মীঘবের পাজ্ষর হরণের চেষ্টার বিষষ যষ্টিবরে গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই। আবার 
ষষ্টাবরের মতে নেতার ব্যাপ্ররূপ ধাবণে আক্রমণের ঘটনা সর্বপ্রথমেই সঙ্ঘটিত 
হয। বিজষ গুণ্টের মতে ইহা অনেক পরে জোষাডিং| টেটনের সঙ্গের সাক্ষাতের 
ৰ পর পঞ্চমন্থলে সঙ্ঘটিত হইষাছে ৷ ষষ্টীববেব মতে জোরাড়িয়ার ঘটনা পঞ্চমস্থলে 
সংজ্বটিত হয়। যষ্টীবরের গ্রন্থে দ্বিতীয় ঘটনা ধনপতি সদাগরের আক্রমন, বিজয় 
গুপ্তের গ্রন্থের দ্বিতীৰ ঘটনা আপুডোমেব সঙ্গে বিপুলাব সাক্ষাৎ। এইপ্রকাৰে 

এই দেবপুৰী বা স্বৰ্গবাত্ৰার বর্ণনায় উভয় গ্রস্থ দর্কত্রই তনৈকা দৃষ্ট হইয়া থাকে । 


২২ গ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

এই সমস্ত ও পূর্বপ্রদর্শিত অনৈক্যহেতু এবং কোনও পৌরাণিক বৃত্তাস্তেও 
উল্লেখ না থাকায় ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পাবে বে, পদ্মাপুরাণ যে একখানি 
কাঞ্জনিক গীতিকাব্য সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে দেবলীল| 
ছন্দবন্ধ ভাবে ও সুরযোগে রচিত হওয়ায় ও তৎকালাবধি যষ্তরযোগে গীত হওয়ার 
জন্য পদ্মাপুরাণ জাতীয় জীবনের উপর বলিতে গেলে রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষাও 
অধিক আধিপতা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সমাজের সর্বসাধারণ ইহার বর্ণিত 
থটনামমুহকে অকাট্য সত্য বলিষ| বিশ্বাস করে। 


আমি পূর্বেই দ্লেখাইয়াছি বে মনস| অনাধ্য নাগবংশ সম্ভুতা । তিনি ক্রমে দেব- 
পদবীতে উন্নীতা হইযাছেন। পূৰ্ব্বকালে ভারতে মানুষের দেবপ্দবীতে উন্নীত 
হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ভারতের নানাস্থানে সৰ্পপূজার নিয়ম প্রচলিত আছে। 
আমাদের নিকটবর্তী থাসিষা পর্বতে ইহ! এখনও বিদ্তমান আছে। শুনিলে হয়তঃ 
অনেকেই শিহরিয়া উঠিবেন যে, এই সর্পপুজায় মনুষ্য রক্ত দ্বারা স্পদিগের তৃপ্তি 
সাধন জন্য রক্তগ্রহণৌপলক্ষে মনুষ্য বধ পর্যন্ত করা হইয়া থাকে। আজ ১০1১১ 
বৎসর পূর্বে এই উপলক্ষে এক নর হত্যার মোকন্দমা৷ আদালত (0০97) পর্য্যন্ত 
গড়াইয়াছিল। নিকটবর্তী অনার্ধাজাতি হইতে সৰ্পপূজা-পদ্ধতি আধ্যজাতি মধ্যে 
গৃহীত হইয়াছে বলিয়| মনে হয়; এবং ক্রমে অনার্য নাঁগজাতিকে সর্পরূপে কল্পনা 
করিয়া নাঁগমাতা মনসাকে সর্পমাতারূপে গ্রহণ করাতে তাহাকে সর্পালঙ্কাবে ভূষিতা- 
রূপে কল্পনা করা হইয়াছে এবং অষ্টনাগের (সর্পেব) পুজাপন্ধতিও তাহার সঙ্গে 
যোজিত হইয়াছে বলিয়া মনে কর! বোধ হয অসঙ্গত হইবে না। 


পদ্মাপুরাণ বর্ণিত মনুষ্য চরিত্র মধ্যে চন্দ্রধর শু বিপুলা (বেহুলা) চরিত্রই 
সর্কোৎকৃষ্ট । চন্দ্ৰধরের মত দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ লোক জগতে ছুলভ। তাহার চবিত্রে 
পুরুষকারের উজ্জল দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে । স্থনুকাব ভগিনী কনকারূপিনী 
মনসার রূপে মোহিত হওয়া উপলক্ষে তাঁহার মহাজ্ঞান হরণের বৃত্তান্ত দ্বারা এরূপ 
উৎকৃষ্ট চরিত্রকে কলুষিত না করিলে তাহার ন্যায় নিখুঁত চরিত্রের লোক পাওষা 
ছুল্ল'ভ হইত। আমার এই প্রবন্ধের প্রথমন্তাগে উল্লিখিত নস্তব্য হইতেই ইহা 
দেখাঁ যাইবে যে, এইপ্রকার একটা ঘটনা ব্যতীত উপায়ান্তরের দ্বারা চজুধবের 
পরাভবের মুলীভূত কারণ কল্পনা কবি মস্তিষ্কে সেই যুগে উদিত হওয়ার অবসর 


এপস পাশ এ তত তল জপ + ০ 
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= ৬৬৮০৭ লছ লছ তি পপ লী লং লাম অলস লচ এসি বি লাও = অলস লস পামলসিপাস্লিাতলতলা লাত্লিসিিসিলিছিলামিলাস লাম সল পিতা লং শদ্লদিল পর পি পিপি পিপিপি পপি পপ ১৪৮০ 


-- পাধ নাই। যষ্টীবরের গ্রন্থে বেহুলাকে প্রায় সর্বত্রই বিপুলা নামে বেখিতে পাই। 
_) বেহুলা বিপুল। শব্দের অপত্রংশ বলিয়া মনে হয়। 

বিপুলাকে সতীর আদর্শরূপে চিত্রিত করিতে গিয়া তাহার স্বামীও ছয় 
ভান্থুরের পুনজ্জীবন লাতের জন্য উৎকৃষ্ট নর্তকীরূপে সজ্জিত করার কল্পনার উপরে 
কবি কল্পনা সময়ের প্রভাবমূলে উখিত হইতে পারে ‘নাই তাহা পূৰ্বেই প্রদশিত 
হইয়াছে । 

পদ্মা পুরাণের ঘটনার স্থান ও বর্ণিত পুরুষ এবং স্ত্রী-গণও. কল্পিত তাহা একটু 
অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পায়| বাইবে। 

৮ বিজয় গুপ্তের পন্মাপুরাণ বা মনসা-মঙ্গলের সংগ্রাহক স্লীযুক্ প্যারী মোহন 
'- দাস গুপ্ত মহাশয় তাহার লিখিত ভূমিকায় লিখিয়াছেন--“বস্তুত বেহুলার ভামান, 
দেবীর বিবিধ প্রকার রূপ গ্রহণ প্রভৃতি লোকাতীত ঘটনা সকল কল্পিত নহে। 

হুবড়ী, বুড়া ধোবানীর ঘাট, বেহুলানদী, চম্পক নগর এবং উষ্গানী গ্রাম_ইহার 

ৰু’ সন দৃষ্টান্ত অদ্ধাপি বর্তমান দৃষ্ট হয়৷” 

“লক্মীধবের জন্মস্থান চম্পক নগর। লোক পরম্পরায় শুনা বায় যে মেদিনীপুর 
জিলা অগ্যাপি চম্পক নগরের ভগ্মাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই চম্পক' নগরের অনতিদূরে 
উজানী নগর বেছুলার জন্মস্থান । যশৌহরের মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে পরা 
করিয়া মানসিংহ নিম্নলিখিত স্বান সকল অতিক্রম পূৰ্ব্বক ৬ জগন্নাথ ছেত্রে উপস্থিত 
১৬৬: জগন্নাথ দেখিতে করিয়| ননোরব। 

ধরিলেন মানসিংহ দক্ষিণের পথ ॥ 
এড়ায় মঙ্গল কোট উজানী নগর । 
রহে চম্পক নগর ডাহিনে কত চূব ॥ 
চান্দ বেনে ছিল যাতে ধনের ঠাকুর ! 
_ভারত চন্দ্র |” 
Pe বিজয় গুণ্ের মনস-যঙ্গলের ভূমিক|--“১" পৃষ্ঠা । 
কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি এ সম্বন্ধে শীদুক্ত দাস গুপ্ত মহাশবের সঙ্গে একমত 
_ হইতে পাবিলাম না । ইহা আমার পূৰ্ব্বোম্লিখিত মন্তব্য হইতেই দৃষ্ট হইবে । 


০৯ লা লাচদা“িস্পিডি পা লা লা পাদ পাচ পা লা লচ পাদ টি nan ae ততই পা পপ লচ ৪৯ পা পিক পা ৯ ভল পা কি পপি সা ০৯ ৰ 


প্রথমতঃ জনশ্ৰুতি এঁতিহাসিক সত্য নির্ধারণ সম্বন্ধে সকল সমবে প্রকৃত সহারক 

ভয় না। বরং অনেক স্থলে সত্যানুসন্ধিৎস্থ বাক্তিকে বিপথগামী কবে।। আমাকে 
এক সময়ে রাজ কাধ্যোপলক্ষে আসামে ( আসাম ভেগীর ) কামরূপ জিলার ছয়গাও 
নামক স্থানে বাস করিতে হইয়াছিল। ছবরগাও গৌহাটী হইতে ২৬ মাইল দুরে 
অবস্থিত। ছয় গীঁওব অনুমান আধ মাইল পূর্বদিকে গৌহাটী হইতে গোয়ালপাড়া 
পধান্ত বে সডক গিয়াছে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে এক ক্ষুদ্ৰ প্রস্তৰ নির্মিত গৃহের 
ধবংশাবশেষ দৃষ্টি গোচর হয়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস এবং জনশ্রুতি এই যে উহাই 
পদ্ম|-পুরাণোক্ত লক্ষ্মীধরের বাসর খর ৷ লক্ষমীধরের বাসর ঘর লৌহ নির্মিত ছিল। 

'শুনিয়াছি করিয়াছ লোহার বাসর। 

অবিলম্বে চল বাই চম্পক নগর ॥” 


_রাধানাথ চৌধুরী, ১৪৫ পৃঃ। 
যে গৃহের ধ্ব:শাবশেষ দৃষ্ট হয় তাহা প্রস্তর নিৰ্ম্মিত ছিল। বিশেষতঃ লক্ষ্মীধরের 


ৰাসর ঘর চাদ সদাগরেব বাড়ীতে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্ত এই প্রস্তর নিৰ্ম্মিত | 


গৃহের ধ্বংশাবশেসের নিকটে বা দুরবর্থী স্থানেও কামবপ জিলার ভিতর জনশ্রুতি দ্বাবা 
সমর্থিত চাদ সদাগবের কোন বাড়ী বা বাসস্থান নাই । ুত্তরাং খর প্রস্তর নিৰ্ম্মিত 
গৃহ লক্ষ্মীধবের বাসর ধর হইতে পারেনা । _ ৮? 

কামবপ জিলার দক্ষিণস্থ খাসিয়া পৰ্ব্বতে চাঁদ সদণগরের বাড়ী আছে বণিয়া 
কামকপ জিল| নিবাসী একটা কর্মচারী হইতে শুনিতে পাইয়া এ জনশ্রুতির সতাতা 
সদ্দন্ধে-অনুসন্ধান করিয়া জ!নিতে পারিলাম ইহার কোনও ভিত্তি নাই । 

চান্দ সদাগরেব মৎস শীকাবের একটা স্থান খাসিয়া পর্বতের মধ্যে আছে 
জনশ্রুতিতে জানিয়া ইহ! দেখিবাব জন্তু পর্বতের জঙ্গলমর স্থানের মধ্য দিয়া রাস্থা 
করিয়া গিয়া দেখিলাম খাসিয়া পাহাড়স্থ “থা” নদীর (বাহা কামবপ জিলায় প্রবেশ 
মাত্র কুলসী ( কুলপ্রী ? ) নাম ধারণ করিষাছে ) মধো একটা স্থান উভয় তীর হইতে 
নদীগর্ভ পর্য্যন্ত একটা প্রস্তর দ্বারা আবৃত। তীর হইতে নদীগর্ভের দিকে 
প্রন্তরের মধাবর্তী উচ্চাংশটী ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে এবং মঞ্চস্থলে কতটুকু 
ছুই উচ্চাংশের মধ্যে ফাঁক আছে । দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় স্বাভাবিক ভাবেই 


পদ্মা পুরাণ ২৫ 


এরূপ হইয়াছে। এ নিয় স্থানেই চন্দ্ৰধর মংস্তা শীকারের যন্ত্ৰ স্থাপন করিরা 

মহন্ত নীকার করিতেন বলিয়| জনশ্ৰুতি ও স্থানীয় লোকের বিশ্বাস । নদীব পশ্চিম 
তীরস্থ সমতল শীৰ্ষ বিশিষ্ট একটা প্রস্তরকে তাহারা চন্দ্ৰধবের বসিবার আসন ও 
তৎপাদদেশস্থ প্রস্তরস্থিত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কয়েকটা গর্তকে মস্ত রাখিবার আধার বলিয়া 
কল্পনা করিয়া থাকে । বলা বাহুল্য বে রাজা নামধারী ধনবান চন্দ্ৰধর বণিক্যের 
মত লোককে এইপ্রকার মংস্ত শীকারে যাওয়ার কল্পনা করাও বাতুলতা মাত্র। 
খাসিয়া পাহাড়ের সেই অংশের নিকটস্থ কামবপ জিলার অংশে সমাজের উচ্চস্তরস্থ 
লোকের বসতি নাই । কাজেই তাঁহাদের নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী কল্পনার আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছে ইহা অনুমান কব! স্বাভাবিক । 


ইংরাজীতে একটী কথ! আছে মানুষ নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী অস্তের বচার 

2 করিয়া থাকে! ( people judge by themselves.) চন্দধরের মতৎস্ত 

শীকারের কাহিনী রচনাও ইহার উপর নির্ভর করিয়াছে বলিয়াই মনে করি। আসামের 

ঞ্জ গোয়াল পাড়া জিলার “ইষ্টাৰ্ণ দুয়াস” নামক স্থানের যে অংশে মেচ জাতির বাস 

তাহার স্থানে স্থানে বাশের (জাই বরুয়া জাতীয় বাশের ) শাখার (ছিংলা নামক 

শাখার ) গোড়ার দিকের অংশযুক্ত অগ্রভাগের নিম্নদেশ (গোড়া) ভূমিতে 

প্রোথিত অবস্থায় দৃষ্টি গোচর হয়। তাহাতে শাখাংশে মত্স্ত শীকারের খলই, হেচু 

"2 প্রভৃতি নানা যন্ত্র সংলগ্াবস্থায় অবস্থিত হইবষ| থাকিতে দেখা বায় | স্থানীয় লোকের 

"_ মতে ইহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক শ্রীরুষ্ণ যখন গোপিনীগণ সহ মতস্ত শীকারে 

গিয়াছিলেন তখন গোপিনীরা তাহাদের যন্ত্র তাহার ( শীক্ষ্ণের ) স্বন্ধে চাপাইবা 

দিয়াছিল । ইহা তাহারই নিদর্শন । এথানেও লোকের নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী 
কল্পনার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। 


কামরূপ জিলার গৌহাটী সহরের পাশ্ববর্তী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদের উত্তব তীবস্থ অশ্বত্ৰাস্ত 

ও লঙ্ষমীমপুর জিলার কুণ্ডীন নদীর তীরস্থ ভীঘক রাজার বাড়ীর অবস্থিতি বিষয়ক 

-, জনশ্রুতিও এই প্রকারে ভিত্তিহীন জনশ্রুতি এই--কুণ্ডীন নামক ক্ষুদ্ৰ নির্বরিনীর 
তীরে ভারত বিখ্যাত বাসুদেব শ্রী কৃষ্ণের প্রিয়তমা পত্নী রুক্সিণীর পিতা ভীষ্মক রাজার 
রাজধানী ছিল। শ্রীকৃষ্ণ এ স্থান হইতে কল্সিণীকে হরণ করিয়া নিয়া যাওষা 

কালে তীহার বথের অশ্বগণ ক্লান্ত হইয়া গৌহাটার নিকটস্থ অশ্বক্ৰান্ত পাহাড়ে 


ৰ 


২৬ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
(॥i॥০০৮ ) বিশ্রাম কবে। এখানে ভীগ্নক রাজার বাঁজধানী কুণ্ডিন নগর ও 
কুণ্ডিন নদীর নামে এবং অশ্বক্লান্ত ও অশ্বক্ৰান্ততে সাদৃশ্য থাকাই এই জনশ্রুতির 
কারণ। উল্লেখ বাহুলা বে, হরিবংশ ভীষ্মক রাজার রাজধানীর অবস্থান বিন্ধ্যপৰ্ব্বতের 
দক্ষিণাংশে নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন সার এড ওয়ার্ড গেইট তাঁহার কামরপের কোচ 
রাজগণ (2০০0 Kinge 01 Kamrup ) নামক পুস্তিকায় এই জনশ্রুতির উল্লেখ 
কবিয়া থাকিলেও ইহার পর্ববৰ্ত্ধী তাঁহার.আসামের ইতিভানে (History of Assam 
5 sir Edward 0816) ইহা সংশোধন করিয়াছেন। কাজেই কেবল জনশ্রুতির 
উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাসের পথে পদক্ষেপ করা অনেক মময়েই নিরাপদ নহে। 
ভতএব শ্রীযুক্ত প্যারী মোহন দাসগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকায় উল্লিখিত জনশ্রুতি সমৰ্থিত 
“ধুবড়ী, বুড়া ধোবানীর ঘাট, বেহুলা! নদী, চম্পক নগর এবং উজানী গ্রামের উপর 
নির্ভর কবিষাও কোন সত্য নিৰ্দ্ধাবণ করা যায় না। 

ধুবড়ী শক “ধোবা বুড়ী” শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইযাছে বলিযা লোকেব বিশ্বাস। 
উদাসীন সতাশ্রবাঁৰ “আসাম ভ্রমণের” উক্তি হইতেই ইহার উৎপত্তি বলিয়া মনে হয়। 
জনশ্ৰুতি এই-_ পদ্মা পুরাণোক্ত নেতা ধোবানীর বা ধোবা-বুড়ির ঘাট এখানে ছিল। 
ধুবড়ী (Hd. Querter of Goalpare district in Aseam ) সহরের উত্তর 
গদাধব নদীতে প্রস্তরমব একটা স্থানকে নেতা ধোবানীব ঘাট বলিয়া নির্দেশ করা 
হয! নেতাকে বুড়ি বলিয়া পদ্মাপুরৱাণে কোথাও বর্ণনা করা হয় নাই। বরং 
“বজক কুমাবী'' বলিয়! বর্ণনা করা! হইয়াছে। বিজয় গুপ্তেব মতে মনসাকে শিব 
জয়ন্তী পৰ্ব্বতে বনবাস দিয়] ফিরিবার কালে তাঁহার নেত্রন্দল হইতে নেতার জন্ম 
হইয়াছিল। আঙ্গিক বৰ্ণিত ঘটনা আলোচনায় নেতার বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত 
হওয়ার কোনও কারণ দেখা ধায় ন| | আবার প্রতিহাসিকের চক্ষে বিচার করিলে 
দেবগণের বস্তু প্রক্ষালন-কারিনী কোনও স্ত্রীলোকের ( বাক্তিব ) অস্তিত্ব স্বীকার করা 
অসম্ভব । নেতার রজ্জকিনী হওয়ার কোনও কারণ দেখা যায় ন| ৷ ষষ্ঠীবরের 
গ্রন্থে এই ধিষৰ কোনও উল্লেখ নাই। বিজয় গুপ্ডের গ্রন্থে প্রকৃত পক্ষে তাই । তবে 
অন্যত্র ( অন্ত গ্রস্থোক্ত ) বলিয়া যাহা নেতার জন্মের শেষ ভাগে (৫৪ পৃঃ) উল্লিখিত 
হইয়াছে তাহাতে নিম্নলিখিত বর্ণনা দেখা বাঁধ £-- 

“নিজ কন্তা বলি শিব যখন জানিল। 
নেতের ঘন্মে জন্ম বলি নেতা নাম দিল ॥ 


ক্ল 
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বস্ত্ৰ মধো ভন্ম বলি বস্ত্র কাব্য দিল। 
শিব বাক্যে নেতা স্বৰ্গ রজকিনী হৈল 1” 
বিজয় গুপ্ত, ৫৪ পৃঃ। 
পদ্মার মন্ত্রীরূপে যিনি শিব কর্তৃক নিযুক্ত হইলেন তাহাকে আবার রঞ্জকিনীর 
ফাধো বৃত কর! অসামঞ্জস্তপূর্ণ । J 
ধুবড়ী সহরটী অতি ক্ষুদ্ৰ । ইহার দক্ষিণ ও পূৰ্ব্ব পার্শবদিয়া ব্মপুত্ৰ নদ প্রবাহিত 
হইয়া গোয়াল পাঁড়ার দিক হইতে আসিয়াছে, ইহার উত্তব পার্শ্বে ক্ষুদ্র গদাধর নদী 


- পশ্চিম দিক হইতে আসিয়া পূৰ্ব্ব দিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদে পতিত হইয়াছে। কাজেই 


ধুবড়ী সহরটি উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ এই তিন দিকেই নদী দ্বারা বেষ্টিত ৷ ইহাব 
দক্ষিণ দিকে শিখটোল| নামক শিখগুরুদুয়ারের নিকটস্থ ও উত্তর দিকে নেতা ধোবানীর 
'বাটরপে খ্যাত স্থান ব্ৰহ্মপুত্ৰ ও গদাধরের গর্ভ পধ্য্ত প্রস্তরাবৃত। এখানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ 
হইতে গদাধর পধ্যস্ত ধুবড়ী সহরেব প্রস্থ নযুনাধিক এক পোয়া মাইলের মত হইবে। 


খা কাজেই এই স্থানটী এক কালে ননীঘ্বের মধ্যবর্তী চররূপে বর্তমান ছিল বলিয়া মনে 


) 


হয়। কার্ষেযাপলক্ষে ধুবড়ী সহরে ও গোয়ালপাড়া জিলার অভ্যন্তরে (1097101) 
বাস ও ভ্রমণকালে শুনিতে পাইয়।ছি স্থানীয় লোকেরা নদীব পাৰ্শ্ববৰ্তী বালুকাময 
"স্থানকে “ধুপুরী” নামে অভিহিত করে। ‘ধুবডী’ সইরটাও এই প্রকার ‘পুৰী’ 
হইতে ধুবড়ী'তে পরিণত হওয়া খুবই স্বাভাবিক । লোকের কল্পনা বলে ধুবড়ীকে 
‘ধোব| বুড়ির’ সঙ্গে যোগ করিয়া নেতা ধোবানীর ঘাটের অস্তিত্ব বল্পনা করা হইয়াছে 
বলিয়া অনুমান হয়। 
আবার পন্মা পুরাণের বর্ণনায় দেখা বার নেতা ধোবানীর ঘাট পধ্যস্তই বিপুলা 
জলপথে গিয়াছেন এবং সেথান হইতে স্বৰ্গ বা নেব-পুরীতে শিবের স্থান অদুববর্থী ৷” 
সেখানে যাইতে জলপথ নাই । বৈলাস-পর্ধত শিবের আবাসভূমি বলিয়া কথিত। 
ইহা হিমালয় পৰ্ব্বতে । আজকাল আলমোড়া হইতে কৈলাসের পার্বত্য পথ আরম্ত। 
ধুবড়ী হইতে সদিয়ার পার্খবন্থী সৈণোয়| ঘাটের বহু উপব পধ্যস্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে। 
কাজেই নেতা ধোবানীর ঘাটের কোনও অস্তিত্ব থাকিলে অন্ততঃ সইখোয়া ঘাটের 
নিকটবর্তী কোনও স্থানে হওয়া উচিত ছিল। ধুবড়ীতে নেতা ধোবানীর বাড়ীর 
নিকটে ভেলা পরিত্যাগ করিয়া! শিবের আবাস কৈলাসে পদব্ৰজে যাওয়া সম্ভবপর 


ৰ তীহট্ট সাহিত্য-পরিষতং-পত্ৰিকা । 


পল পিল তত ৰললিদালপলশ ৭লপাল গত পাল শিসিলিলভলালাল পালিপাললগ পলাল শশা, ত ০ পাপাপাশালাল'লাপালীপিসাপাপপিপিদাসালিসলাল পাপা 





নব | আগমোড়ার পথ ধরিলে আরও অসম্ভব। বলা আবশ্যক যে, পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয|ছে যে, পদ্মা পুরাণের বৰ্ণনা মতে নেতা ধোবানীর খাট হইতে শিবের আবাস 
স্থান অদুরবন্তী। ধুবড়ী হইতে শিবের আবাস স্থান কৈলাস বহু দুরে । 
আবার ষষ্টীবর বা রাধানাথ চৌধুরীর পদ্মা পুরাণের মতে সমুদ্র পথে বিপুলার ভেলা 
ধাইতে যাইতে ত্রিপুনী নামক এক স্থানে গিযা উপস্থিত হইল যেখানে তিন নদী 
একত্রিত হইয়াছে । ' সেখান হইতে বিপুল! ক্ষার জল বিশিষ্ট নদী বাহিয়া তাঁহার 
ভেল! নিয়া গিয্লছিলেন এবং এই নদীতেই নেতা কাপড় ধুইতেছিল। 
“এই মতে কত দিন ভুরা চলি গেল৷ . 
ত্রিপুনীর জলে গিয়া স্থস্থির হইল ॥ 
তিন দিক হইতে এসেছে তিন নদী । 
কোন পথে বাবে কন্তা না পায় অবধি ॥ ত 
চে ফু hd 
ক্ষাবেব দুৰ্গন্ধ কন্ঠ জলেতে পাইল। 
সেই পথে ভুবা খান! চালাইর| দিল ॥” 
রাধা নাথ চৌধুরী, ১৭৪ পৃঠ। 
বিজয় গুণের মতে নেতার খাট সমুদ্রের কিনারে । বেহুলা সমুদ্রের কিনারে 
ভেলা লাগাইয়া কুলে উঠিয়াছিলেন এব সেখানে এক পুকুরে নেতা কাপড় ধুইতে 
ছিল ।-- 
পুকুরেতে বস্ত্ৰ ধোয় ধোপার কুমারী । 
সেই পুকুবেতে নামে সাহের কুমারী ॥ 
_বিজষ গুপ্ত, ২৪৬ পৃঃ! 
কাজেই গর্দাধর নদীতে নেতা ধোঁবানীর ঘাট হইতে পারে না। 


এখানে একটা কথা বল! অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে। শুনিয়াছি কামরূপের 
পাও, ঘাটের বিপরীত দিক্বর্তী ব্রহ্মপুত্রের অপর তীরস্থ আমিনগাও রেল ষ্টেশন 
হইতে ১১ মাইল উত্তরে হাঁজে নামক স্থানে ক্ষুদ্ৰ পৰ্ব্বতের (111০0) পাদদেশবর্তী 
ক্ষুদ্র জলত্রোতে নেতা ধোবানীর ঘাট ছিল ও সেই স্থানের কেদার নামক শিবের 
বাড়ীতে বিপুলা নৃত্য করিয়া স্বীৰ পতিকে জীবিত করিয়াছিলেন বলিয়া সে স্থানেব 


পদ্মাপুরাণ ২৯ 


পশসম্পপিপিলিপালিসিপলিপাপললিপিপিলিললিপপিলালপিত পা এপাশ পালালাপপলপিললিশাল'লশাল" সালাত তত সততা ততলললালাপাল লাল শত শল পাপা 


লোকেবা বলিয়া থাকে। ইছা হইতেই ধুবড়ীর নেতা ধোবানীর ঘাটের সত্যতা কত- 
দূর দৃঢ় ভিত্তির উপর প্ৰতিষ্ঠিত বুঝিতে পারা বাইবে। _ 
চম্পক ও উজানীনগর £_ শ্রীযুক্ত দাস গুপ্ত মহাশয়ের উল্লিখিত মেদিনীপুব 
জিলায় চম্পকনগর ও উজানীনগব বলিয়া কোনও স্থান আছে কিন! আমার জান 
নাই। কবি ভারত চন্দ্র পন্মাপুবাণ লেখকের পরবর্তী । কাজেই “চাদ বেণে ছিল 
ঘাতে ধনের্‌ ঠাকুর” বলিষা তার পক্ষে লেখ! অসম্ভব নহে । তবে__ 
*এডাঁষ মঙ্গলকোট উজ্ভানী নগর! 
বহে চম্পক নগর ডাহিনে কতদুব।” 
রূপে বর্ণনার এক চম্পক ও উক্জানী নগরের কথা দেখা বায়। স্থান সম্বন্ধে 
কবির বর্ণনায় সত্যতা রহিষাছে বলিয়া ধরিলেও এই চম্পক ও উজানী নগরেই যে 
বাস্তবিক চাদ সদাগর ও সাহ বণিকা বাস করিবাছিলেন তাহার নিশ্চয়তা কোথায় ? 
জনশুতি থাকিলেও তাহার উপর নির্ভর করা চলে না । কেন চলে না তাহা পূর্বেই 
প্রদর্শিত হইযাছে। 
বিজয় গুপ্তের মতে চান্দ সদাগৱরের বাড়ী গাঙ্গরী নদীর তীরে। সেই নদীর 
শাখা ধবল নদী। এই ধবল নদীতে খেওয়া পার হইয়া গঙ্গা নদীর উত্তরে উল্লানী, 
বাক্যের রাজধানী উজানী নগরে যাইতে হয। চান্দ সদ!গরের বাসস্থান চম্পকনগব 
হইতে উজানী নগর চারি দণ্ডের পথ মাত্র এবং লক্ষ্মীধর ও তীহার পিতা লোকজন 
দহ স্থল পথে চম্পক,হইতে উজানী নগরে বিবাহের রাত্রে গিয়াছিলেন। 
“গঙ্গাতীরের উত্তরে উজানীব সীম । 
তাহা হইতে সাতের বাড়ী উত্তর পশ্চিম ॥ 
সাহের নগরে লখাই যায় সেই পথে। 
চারি দণ্ড লাগে মাত্র উজানীতে যাইতে ৷৷ 
ধবল নামেতে নদী গাঙ্গরীর ডাল। 
পাড় হয়ে যেতে হয় সেই সে জঞ্জাল ॥ 
জালুয়া ডোমের নারী আছে তার তীবে। 
দুইশত নৌকা দিয়| নদী পার করে ॥ 
বাহির দখলে লখাই চাহে এক দৃষ্টে। 





৩০ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য- পরিষং-পত্রিকা 
সুবর্ণের দোলা এডি চলে ঘোড়ার পৃষ্ঠে । 
ফী ন স্ন 
ঘোড়ার পৃষ্ঠে চডে লথাই পক্ষী বেন উড়ে। 
লাফ দিয়! সাগর হস্তির পৃষ্ঠে চডে ॥ 
বিজয় গুপ্ত, ১৯৮১ ১৯৭ ও ১৯৮ পৃঃ । 


hg বা রাধান:থ চৌধুরীর মতে পৰ্ব্বত ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া চম্পক নগব 
হইতে উঞ্জানীতে যাইতে হইযাছিল :-- 
“পিতা মাতা গুরুজনে প্রণতি করিল। 
সূর্য্য দরশন করি দোলা আরোহিল ॥ 
এ কী # 
বনারণ্য ছাড়াইল গহণ প্রদেশ । 
হিমাই খেরাঁনি ঘাটে করিল প্রবে* ||” 
__রাধানাথ চৌধুরী ৷ ১৩৯ পৃঃ | 
এসব বর্ণনা হইতে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাস গুপ্তের বর্ণিত বঙ্গোপসাগরের 
কুলে চন্দ্রধর ও সাহরাজার বাড়ী হইতে পারে না । এবং ভাবতচন্দ্ৰের বর্ণিত £-- 
“এড়ায় মঙ্গলকোট উজানী নগর ৷ 
রহে চম্পকনগর ডাহিনে কতদূর ॥ 
এব উপব নির্ভর করা চলে না । বিশেষতঃ বথন দেখিতে পাই বিজ্জর গুপ্তেব 
মতে টাদ সদাগরের বাড়ীর অবস্থান উত্তর দিকে এবং কামরূপেতে ৷ 
তার ডরে মোর নাগ উত্তরে না ধায়। 
অপমান করে নিত্য কত সহে গার ॥ 
বায়ু বেগে চলে নাগ ঘন বহে শ্বাস । 
কামবপে প্রবেশিল চান্দর আবাস। 
বিজয় গুপ্ত । ১০৫ ও ১০৬পৃঃ। 
শ্রীযুক্ত দাসপ্তপ্ত মহ!শধের ভূমিকা বর্ণিত বেহুলা নদীর অবস্থান পূৰ্ব্বে আমার 
অবিদিত ছিল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের “বঙ্গ তাষা ও সাহিত্য” নামক 


সিদ্ধ গ্রন্থে “বেহুলা নদী” বর্দমানের ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত 


Ed 
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ৰণ পাশাপাশি 
২৮৯৯ পাম্প ৩৩ পতিত ০ পাপপাপপিলপপশ: পাশপাশি, 








সিপপিপিপিলাপপপিালিলপিলিলিপিলিপিপিশি পাপপোপত 


হইযাছে। নদীর নাম যে কোনও কারণে হইতে পারে। যেমন প্রসিদ্ধ বেহুলার 
নামে নামধারিণী কোনও নারীর জন্মস্থান বা ঘটনা সম্পর্কে এরূপ নামাকরণ অসম্ভব 
নহে | অথবা কোনও বিশেষ ঘটনা সংস্থষ্ট নী হইয়াও মনসামঙ্গলের বেহুলা 


নাঁমান্ুসারেও স্থানীয় লোকেব মনৌবৃত্তি অনুসারে ইহার নামাকরণ হওয়াও বিচিত্র 
নহে। 


যষ্টীবরের মতে চাদ সদাগরের বাড়ী নদীর তীরে, তাহা পূর্বেই দেখান 
হইমাছে। কারণ ভেলা গণ্ডকী নদীতে ভাঁদান হইয়াছিল । 
“গণ্ডকীর জলে ভূর! ভাসাইয়া দিল । 
তাহা শুনি সদাগর কহিতে লাগিল ॥” 
-রাধানাথ চৌধুরী, ১৬৩ পৃঃ। 
ও উত্তর পশ্চিম ভারতে অবস্থিত । স্মৃতরাং 
বর্দনানের ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে বে চম্পকনগর ও বেহুলা নদী নির্দিষ্ট হইয়| থাকে 
সেখানে চাদ সদাগর বা বেহুলার অবস্থিতি স্থান হইতে পারে না। 
স্বর্ণের নরক নর্তকী অনিরুদ্ধ ও উষা তাল ও নৃত্যতঙ্গ দোষে ইন্দ্র অথবা শিবের 
শাপে লক্ষীধর ও বিপুলা (বা বেহুলা) নামে বথাক্রমে চম্পক ও উজানী নগরে 
জন্মগ্রহণ করেন তাহা পূৰ্ব্বে উক্ত হইয়াছে। চক্ত্রধরের পুত্র লক্ষীধর ও সাহরাজার 
কন্যা বিপুল! । উভয়ে একই সঙ্গে শীপ গ্রস্ত হইব! জন্মগ্রহণ করায় উভয়কেই সমবয়স্ক 
হইতে হইবে। মেই অনুসারে উভয়েই দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বলিয়া বৰ্ণিত 
হইষাছেন ৷ | 
“বিয়াতে প্ৰমাদ হবে, সোনেকার আইসে মনে, 
লখাই কোলে কাদে মায়। 
কোলেতে করিয়া রাণা, পড়িছে চক্ষের পানী, 
অঞ্চলেতে বদন মুছায় ॥ 
তোমারে বিদেশে দিয়া, পাষাণে বান্ধিয়া হিয়া, 
তিলেক মাত্র না দেখিলে মরি। 
দ্বাদশ বৎসর পুষি, কোথায় না রহ নিশি, 
আজি আমি রহিলাম একেশ্বরী ॥ 
"বিজয় গুপ্ত, ১৯৫ পূঃ! 


৩২ - জীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


পকন্া বলে বলি ভাই তোমার গোচর | 
বয়ক্রম হৈল মোব দ্বাদশ বংসর ৷৷” 


রাধানাথ চৌধুরী, ১৬৭ পৃঃ । 
কল্পন| বলে লক্ষ্মীধর ও বিপুলাকে দেবত্বের ছাচে ঢাপিতে গিষ| কবি তাহাদের 
বয়সের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রামুসারে কন্যাকে বর হইতে কনিষ্ঠা হইতে 
হইবে ইহাই বিধান। সমান বয়সে বিবাহ হইতে পারে না। 


অধিপ্নত ব্ৰহ্মচধো| লক্ষণ্যাং কন্ঠামুদ্ধহেৎ । 
অনন্ত পৃর্বিকাং কান্তা মসপিণ্ডাং যবীয়সীং ॥ 
| শবাজ্ঞবন্কা ১। ৫২ 
বঙ্গানুবাদ__অষ্থলিত ব্ৰহ্মচৰ্য্য দ্বিজাতি নপুংসকত্বাদি দোষশৃন্তা, অনন্ভপূর্বা 
(যাহার পূর্কে বিবাহ অন্ত কাহারও সঙ্গে হয় নাই) কান্তিমতী, অসপিণ্ড৷ ও 
বয়ঃ-কনিষ্ঠা কন্তাকে বিবাহ করিবে | 
কবি যষ্টীবর বা বিজয় গুধ যে যুগে পন্মাপুরাণ রচনা করিয়াছেন সে যুগে পরাশরোক্ত 
বচন (১) অবলম্বনে ১* দশ বৎসরই কন্চার পক্ষে বিবাহের অধিক বয়স বলিয়া ধরা 
হইত। কাজেই ১২ বৎসর বয়স্বা বিপুল! কবির হিসাবে ধুবতী | যষ্টাবরের বর্ণনায় 
দ্বাদশ বৎসর বদ্ধ লক্ষমীধর ও বিপুলাকে পূর্ণ যুবক যুবতীকপে দেখা যায় = 
"সিংহাসনে আছে লক্ষী রূপের মদন। 
রূপ দেখি নারীগণে চমকিত মন |” 
“সদাগর বাক্য শুনি লক্ষীধ্র কয়। 
হেন আজ্ঞা না করিও পিতা মহাশয় ॥ 
নির্ধংশ করিব আজি রাজা মৃেশ্বরে । 
তবে সে ফিরিয়া যাব চম্পক নগরে ॥ 





১। অষ্টবর্ধী ভবেদ্‌ গ্রৌরী নববর্ষাতুরোহিনী। 
দশবৰ্ষা ভবেৎ কন্যা অতউদ্ধং রজঃহ্বলা] ” 
অর্থাৎ অষ্টবর্নীয়া কন্াকে গৌরী, নবম বর্ষায়াকে রোহিনী এবং দশম বৰ্ষায়াকে কন্তা 
বলা যায়। দশসবর্ধের পর 'কস্তাকে র্রজঃস্বল| বলা হইয়া থাকে | 
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এই বলি লক্ষীধব হণ্ডি আরোহিল। 
ধনুর্বাণ হস্তে করি সমবে ধাইল ॥ 
__রাধানাথ চৌধুরী, ১৩৬ পৃঃ। 
“নবীন বয়সী তুমি সুচারু বদন। 
লম্পটে পাইলে তোর লুটিবে যৌবন | 
কিন্তু বিপুলাব রূপ করিয়া দর্শন। 
কি কৰিলে কি হইবে ভাবে মনে মন ৷” 
“অবিলম্বে ধরি আন এই যে যুবতী ॥” 
_দ্রাধানাথ চৌধুরী, ১৬৫, ১৬৬ পূঃ । 
কিন্তু কল্পিত দেবত্বের বলে দ্বাদশ বৎসর বয়সে অতি মান্ুমিক' অসম্ভব ঘটনার 
বৰ্ণন! সম্ভবপর হইলেও স্বাভাবিক মানুষ সমাজে এই বয়সে এতটা সম্ভবপর হইতে 
পাবে না। 

উল্লিখিত সমস্ত অবস্থা বিবেচন। করিলে চীদ সদাগর, সাহরাজা এত্‌তি 
পন্মাপুরাণোক্ত ব্যক্তিগণ ও তাহাদের বাসস্থান ইত্যাদির অস্তিত্ব স্বীকার করা 
বিচার সহ বলিয়া মনে হর না। 

“বন্দভাষ! ও সাহিত্য” নামক গ্ৰন্থে সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 
এ বিষয়ে খাহা লিখিয়াছেন তাহ। উদ্ধৃত করিয়াই আমার প্রবন্ধের উপসংহাব 
করিব। 

“মনসার গীতি সম্বদ্ধে আব একটী কথা বলিয়া উপসংহার করিব। ত্রিপুরা 
জেলাঘ একটি চম্পকনগর আছে, পূর্বাঞ্চলের লোকের বিশ্বাস সেই স্থলেই 
লক্ষীনারের কাণ্ড কাবখান| হইয়াছিল। লক্গীন্দবের লোহার বাঁসরের ভিটাও 
তথাৰ ছৃশ্রাপ্য নহে। এদিকে বদ্ধমানেব ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে চম্পকনগর ও তত্নিকটে 
বেইল| নদী প্রভৃতি নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । 

আসাম ভ্রমণ প্রণেতা উদাসীন সতাশ্রবা নির্দেশ করেন, ধুবড়ীই চাদ সদাঁগরেব, 
নিবাস ভূমি । উত্তর বঙ্গের লোকেরা বলেন বগুড়ার নিকটবর্তী মহাস্থানে চাদ 
সদাগর ও লক্ষ্মীনারের বাড়ী ছিল। কেহ কেহ দাঞ্জিলিংএব নিকটবৰ্ত্তী রণিৎ 
দর তীরে টাদ সদাগরের বাড়ী নির্দেশ কবেদ। আবার দিনাজপুর জেলার কান্ত- 
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নগরের নিকটবর্তী সনকা গ্রামে চাদ সদাগরের বাড়ীর ভগ্নন্তপ কেহ কেহ দেখিয়াছেন 
বলিয়া অঙ্গীকার করেন। ভূগোলবিৎ পণ্ডিত মহাশষেব একটু গোলে পড়িবাবই 
কথা। চাদ বেণে এখন বঙ্গ সাহিত্যের একটী সঙ্জীব ছবি; ইনি চণ্ডী কাব্যের 
ধনপতি সদাগবের বাড়ীতে পুষ্প-মাল্য পাইতেছেন। জয় নারাষণেব চণ্ডাতে ইহার 
সহিত জনৈক কাব্যোক্ত নায়কের দীর্ঘকাল ব্যাপী আলাপ বর্ণিত আছে ও ত্রিবেণীর 
পারে তাহার বাটীর একটা জ্নমকালে| বর্ণনা আছে; বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি 
মনসার গীতি ছাটিরাও এদিক সেদিক হইতে উকি মারিতেছেন; স্নুতরাং চাদ 
সদ্দাগরের জয় প্রয়োজনীয় ব্যক্তির নিবাস-ভূমি জানা পাঠকের নিতান্ত আবশ্যক । 


কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের বিশ্বাস চাদ বেণের গল্পটা আগাগোড়া! কল্পনামূলক ! 
পাঠক শনিব পাঁচালী কি সত্য-নাবারণেব পাঁচালী দিয়াছেন, চাদ বেণেব আরম্ভ ও 
ঠিক সেরূপ ছিল। এক একজন করিয়া কবিগণ ঘটনা ও কাবা বর্ণিত চরিত্র 
বাড়াইয়াছেন, এবং গিথ্যাকে এমনই সত্যের পোষাক পবাইয়াছেন,--টাদ সদাগব 
কল্পনার লাল পাগড়ি মাথায বাধিরা সত্য সতাই আমাদের ভয় জন্মাইতেছেন ৷ 
কাব্য বৰ্ণিত ঘটনাগুগি অনুধাবন করিলে এবিষবে সন্দেহ থাকিবে ন| । -১৭৬ পৃঃ । 


প্বাঙ্গালার কতকগুলি ব্রতকথা ও রূপকথা আছে ষাহা বছ প্রাচীন (6. 64 
ৰঙ্গভাষা ও সাহিত্য ) ।' 


“এই লকল কথা ও গাঁথার মধ্যে অতীতের একটা সুপষ্ট চিত্র 
ফুটিয়াছে। পৌবাণিক যুগে হিন্দুর সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়া গেল। বণিকের 
আসন অনেক নিয়ে নামিয়া পড়িল। পঞ্চদশ কিম্বা ষোডশ শতাব্দিতে রচিত মনসা 
দেবীর ভাসান এবং চণ্ডী-মঙ্গল সমূহে সমুদ্র যাত্রার যে বর্ণনা আছে তাহা অক্লিরঞ্জিত 
ও বিকৃত, বহু পূর্ব হইতে সমাগত কিম্বদন্তী ও প্রবাদকে কবিগণ কল্পনা বলে 
রূপান্তারত করিয়! সেগুলিকে স্থষ্টি করিয়াছেন। “হিন্দু ধর্মের অভুা্থানই ( বৌদ্ধ- 
ধৰ্ম্মের অবনতির পর ) বন্ততাঁধা ও গৌড়ীয় অন্তান্ত ভাবার গ্ৰবৃদ্ধিব কারণ" । 
P. 43' (' বঙ্গভাষ| ও সাহিত্য ) 


“প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টি সাধনে পদ্মাবতী ও চণ্ডীই বিশেষবপ সাহায্য 
করিয়াছেন। সংস্কৃতের বচন স্পর্শমণি তুলা, তাহার প্রভাবে লোষ্ট্ৰ ও দেবত্ব 
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তে পারে: এই ছুস্ত ব্রহ্মবৈবত পুৰাণে মনসা-মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীৰ্ত্তিত হইয়| এবং 
' বৃহদবর্ম পুরাণে কালকেতু'ও শালবাহন প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা বঙ্গীয় পদ্ম-পুর্লাপ ও 
_ চী কাব্যের ভিত্তি দৃঢ় করা হইয়াছিল। ৮. 96 (ব, ভা ও সা) 

“হিন্দু ধৰ্ম্মের অভ্যুথান কালে (বৌদ্ধ-ধশ্বের অবনতির সময়ে ) বোধ হয় শৈব 
ধৰ্ম্মই সৰ্ব্বপ্ৰথমু মণ্ডক উত্তোলন করে”। ১. 95 

“শৈব-হশ্মের উপর এই সকল পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্ম্মতরদ উপধূ্যুপরি 
আঘাত করিষাছে। শিবোপাসক ধনপতি সদাগর ‘ডাকিনী দেবতা” চণ্ডীর ঘট 
পদ-গ্রহারে ভগ্ন করিয়া “মেয়েদেব'সেবিকা" খুলনাকে ভত'সনা করিয়া ছিলেন বিষহরি 
দেবীকে শিবোপাসক চাদ সদাগব শুধু রক্ত চক্ষু দেখাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, হেঁতালের 
বাড়ি দিয়া কক্ষদেশ ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। শিবোপাসক চন্্রকেতু বাজাও 
শীতল! দেবীর প্রতি সেইরূপ তীব্র অবজ্ঞাস্থচক উদ্ধত ভাব দেখাইয়াছিলেন। কিন্ত 
বঙ্গীয় কাব্যগুলিতে চণ্ডী ও মনসাঁকে স্ৰীষ্ন স্বীয় উপাসক ভক্তগণের জন্ত যেরূপ কাধ্য 
তৎপর দর্শন করি, সে তুলনায় শিব ঠাকুরকে নিতান্তই নিশ্চেষ্ট বলিয়া মনে হয়।” 
[১,968 8697 (ব,ভা, সা)। 

“চণ্ডী ও পদ্মাবতীর উদ্চমশীলতা মহাদেবে দুষ্ট হয় না ৷ চাদ সদাগরের সাতখান। 
'মধুকর ডিঙ্গ' খান থান হইস্বা সমুদ্রে পড়িল, চাদ বেণে “শিব, শিব’ বলিয়া সপ্তবার ৷ | 
ভূমিতে লুটাইষ| পড়িল, কিন্ত শিব ঠাকুর নিশ্চেষ্ট, নিৰ্ম্মম। ধনপতির অশ্ৰু মোচন 
করিতেও তিনি হস্ত উত্তোলন করেন নাই ! সুতরাং ব্ষহরি দেবীও চৰ্বীর প্রতি- 
পতি যে বঙ্গদেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? চৈতন্য 
ভাগবতে দেখা যায়, উক্ত দেবতাঘয়ের পূজ| বিশেষ অর্থকরীও সন্মানিত ব্যবসায় 
ছিল।” ৮. 97 (ব,ত্কা, সা)। | 

“লৌকিক দেবতাগণের পূজা প্রচলনের কারণ নিৰ্ণ্যি করা কঠিন নহে। 
যেখানে আমরা দহব্বল হইয়া পড়ি, সেই খানেই একটি ঘুৰ্ব্বলের সহায় 
দেবতার মাবস্তুক হয়। শিশুদিগকে রক্ষ। করিবার জন্য চিন্তিত মাতা, কি 

$ মাতামহীর দুর্বলতা স্থত্ৰে যষ্টি কল্পিত হইলেন। চণ্ডিকা ও হরি চিরপ্রসিদ্ধ 
দেবতা; কিন্তু বিপদ নিবারণার্থ ও আঁধিক অবস্থার উন্নতি-কল্পে এই দুই 
দেবতা ঈষৎ নাম ও ভাব পরিবর্তন করিয়া দূর্বলের সহায়রুয়ে উপনীত হই- 


৬ ৯ ৯ পাপীপশীপীটি 


{ 
| 
৩৬ জট সাহিত্য-পরিষত-পত্ৰিক| 
লেন; একজনের নাম হইল, মঙ্রলচত্ডী, আর একজনের নর | 
নারায়ণ। এ চণ্ডী শুধু বিপদত্রাণকারিণ্ট, ইনি বসন্তকালে ধ্যান উদ কীয়তে 
যে মধুমুত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, কিম্বা যে বেশে বত্সনম্তে পিত্রালয়ে আগমন : ই 
করেন, এখানে সে বেশে আসেন নাই-- এখানে ইনি ‘শুধু বিপদবারিণী। - - 
সত্যনারায়ণ ননীচোর গোপাল হইতে পৃথক দেবতা, ইনি অর্থ সম্পদ্দাঁতা, 
কুবের স্থানীয় । * , P. 157, 158, (ব,ভা!সা) 


দ্ৰীকৃষ্ণ বিহারী রায় চৌধুৰী ৷, 
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প্‌্থাগাৱ ও গাঠাগার 
(হাম্পষ্টেড, পাবলিক্‌ লাইত্ৰেরী ) 


ইংবেজ জাতির জ্ঞানপিপাসা যে সকল উপায়ে আপনার নিবৃত্তিব পথ খুজি- 
ঘাছে ও জগতেব শিক্ষিত সমাজের নিকট আপনাব যথার্থ পরিচয় দিয়াছে, 
তাহাব মধ্যে গ্রন্থাগারের প্রাচুধ্য অন্যতম। যেমন সংখ্যায়, তেমনি উৎকর্ষে, 
যেমন গ্রন্থের বৈচিত্রে, তেমনি লামধিক পত্রিকার গৌরবে, যেমন গৃহ ও সাজ- 
সজ্জার পাবিপাটো, তেমনি পাঠকগণের সর্বপ্রকার স্থখস্বাচ্ছন্য সাধনে ইংল- 
গেব লাইব্রেরীসমূহ ঘে কোন দেশের শ্রেষ্ঠতম দম্পদেব সহিত সম্মানের আসন 
অধিকার করিতে পারে। কেবল সহরের লাইব্রেরীগুলির জন্য মোট ২১ লক্ষ 
৫৯ হাজার ৮ শত একাত্তব পাউণ্ড (অর্থাৎ প্রায়২ কোটা ৮৮ লক্ষ টাকা) 
পুস্তকাদির জন্য ব্যয় করা হয়। প্রাদেশিক ও পল্লীগ্রামেব লাইব্রেবীতে পুস্তকা- 
দির ব্যয় ২ লক্ষ ৮০ হাজ্জার ৭ শত ৮৫ পাউও। একমাত্র পুস্তক বাধাইবাৰ 
জন্যই সহরের লাইব্রেবীগুলিতে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৫ শত ৫২ পাউণ্ড ও প্রাদে- 
শিক ও পল্লীলাইব্রেরী সমূহে ৩৩ হাজার ৬ শত ৯৬ পাউণ্ড ঘ্যষিত হয়। লাই- 
ব্রেবীতে কেবল বহুলক্ষ পুস্তক ও বছকোটি অর্থব্যয় করিলেই তাহাব স্বার্থকতা 
হয় না, লোকের পড়িবার আগ্রহ থাক| চাই। এবিষয়ে ইংরেজ জাতির উদ্বাহরণ 
অন্সরণেব যোগা । এদেশের শতকরা ১৫'৫ জন লোক কোন না কোন গ্রন্থাগার 
হইতে পুশ্তক নিয়া পড়িতে অভ্যন্ত। ৭১ লক্ষ ৪২ হাজারের উপর ইংরেজ নর- 


পল 


৩৮ শ্রীহট্ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । 
নারী ১৯৩৭ সালে লাইব্রেরীর পুস্তক ধাঁব করিয়া বাড়ীতে পড়িয়াছে--ইহার 
মধ্যে সহর বাসী ৫০ লক্ষ ৮৩ হাঁজাবের উপব, আব গ্রামবাসী ২৭ লক্ষ ৫৮ 
হাজাবের বেশী। পঠিত পুস্তকেব সংখ্যা দিয়া বিচাব করিলে এদেশের পাঠক- 
ও পাঠিকাদের প্রশংসা না করিয়া পার| যায় না। সহবের লাইব্রেরীগুলি 
হইতে ১৫ কোটি ৬ লক্ষ ১৭ হাজার ১৯৪ খানা পুস্তক ধাব দেওযা হইয়াছে ও 
পল্লীলাইব্রেরীসমূহ হইতে ৪ কোটি ৭৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬৪৮ খানা--সৰ্ব্বশুদ্ধ 
২* কোটি ৭৯ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৪২ খান! পুস্তক পড়িবার জন্য ঘরে নিতে দেওয়া 
হইয়াছিল। লোক সংখ্যার অঙ্গুপাতে প্রত্যেক ১০* জনকে ৪৫১ খানা পুস্তক 
লাইব্রেবী হইতে ঘরে নিয়া পড়িতে দেখা যায। সর্কশুদ্ধ ২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৭৫ 
হাজার ৮৯৪ খানা পুস্তক সহবেব ও মফস্বলের লাইব্রেবীগুলিতে মন্তুত আছে, 
অর্থাৎ লোক সংখ্য! গণনায প্রত্যেক ১০০ জনেব জন্য ৫৮ খানা পুস্তক 
লাইব্রেরীতে পড়িবার জন্য উন্মুক্ত আছে। সহববাসী ৩ কোটা ৯ লক্ষ ৩৬হাজাব 
১৫৩জন লোকেব জন্য সহবেব লাইব্রেরী সমুহে ২ কোটা ১৩লক্ষ ৪২ হাঙ্জার ১২২ 
খানা পুস্তক মজুত আছে। এই সকল পুস্তক কিরূপে অতি সহজ উপাষে 
পাঠক পাঠিকাদেব কাছে উপস্থিত করা হম তাহাও ভাবিলে বিস্মিত হইতে 
হয়। এ সম্বন্ধে পবে লিখিতেছি। যে সকল পুস্তক কোন প্রাদেশিক বা 
পল্লীলাইব্রেরীতে পাওয়া যায় ন| তাহা আবার পাঠক দবথান্ত করিলে 
লগ্ডনের জাতীয় কেন্দ্ৰ গ্রন্থাগার (ন্তাপনেল সেণ্ট লি লাইত্রেবী) হইতে আনাইয়া 
পড়িবাঁর জন্য দেওষ| হয় । ১৯৩৫ সনে এইভাবে “জাতীয় কেন্দ্র গ্রস্থাগাব” মোট 
৪৭২১০খান! পুস্তক বিভিন্ন লাইব্রেরীর বারফতে বিতবণ করিষাছেন অর্থাৎ পাঠে 
জন্য ধার দিয়াঁইলেন। তার মধ্যে সহরেব লাইব্রেবীতে ১৫৭৩৪ থানা, 
প্রাদেশিক লাইব্রেরীতে ১১৪৯২ খানা, বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী সমূহে ২৫০৬ 
খানা, বিশেষ বিশেষ স্থদুর পল্লী লাইব্রেরীতে ৩৪৫৩ খানা, বিদেশীয় লাইব্রেরী 
সমুহে ৩০২ থান৷ ও অন্যান্ত গ্রন্থাগারে ২৫০৬ থানা, ইহা ছাড়া প্রাপ্তবয়স্কদের 
জন্য (80516) যে সকল শিক্ষাকেন্ত্র আছে তাহাদেব ব্যবহারের জন্য ১৯২১৭ 
খানা পুস্তক ধার দেওয়| হইয়াছিল । | 

৪০৭টি লাইব্রেরী পরস্পবের মধ্যে পুস্তক বিনিময় করিয়া পুস্তক পাঠের 
সুগমতা বিষয়ে পরস্পরের সহযোগীতা করিয়া এই জ্ঞান পিপাস। ও পাঠান 
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রাগের যন্ঞশালায় ইন্ধন যোগাইতেছে। ১৯৩৫ইং সনে ২৯৭৫৯ খান! পুস্তক 
এরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা অনুযায়ী এক লাইব্রেরী হইতে অন্য লাইব্রেরীতে 
চালান হইযাছিল। বৎসরে অন্ততঃ একহাজার পাউণ্ড (অর্থাৎ ১৩৩৩৩1/৪পাই) 
মূল্যের পুস্তক যে সকল লাইব্রেরীতে কিনিবার ব্যবস্থা আছে, কেবল সেই 
সকল লাইব্রেরীই এই প্রণালীতে জাতীয়কেন্ত্র লাইব্রেবীর সহিত যুক্ত হইবার 
অধিকাঁরী। লগুন মৃহানগরীব মধ্যে এন্ধপ ২৫টি লাইব্রেরী আছে, ইহাদের 
মধ্যে হ্যাম্পষ্টেড পাবলিক লাইব্রেরী অন্ততম। ইহার বিষষেই ছুই চাবিট 
কথা এই প্রবন্ধে পিখিব। 


এই লাইব্রেরীর বাৎসরিক পুস্তক ক্রযের বাজেট ১৬৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২২০০০২ 
মঞ্জুণীকত আছে। মিঃ এল্‌, আরনেক্‌-কলভিন এই গ্রস্থাগাবেব লাইব্রেবীয়ান্‌। 
কিঞ্চলী বোডের সঙ্গে আর্করাইট রোড ধেঁখানে 'মিলিত হইষাছে সেখানে 
হ্যাম্পষ্টেড মিউনিসিপ্যালিটিব অন্তৰ্ভ,ক্ত লগুনেব উত্তর পশ্চিম ৬নং জ্রিলাতে 
একটি দোতাল! দালানে এই লাইব্ৰেয়ী অবস্থিত। ইহার নীচের তালাঘ 
বালকবালকাগণের অন্য প্রশস্ত পাঠাগার আছে। এই কর্পোরেশনের 
অধিবাসী ছেলে মেয়েরা তাহাদের বিস্তালয়েব প্রধান শিক্ষক ব| শিক্ষয়িত্ৰীব 
দস্তখত সহ একটি আবেদন পাঠাইলে এই লাইব্রেবীব শিশু-শাখার পাঠক 
পাঠিকার তালিকাভূক্ত হইতে পারে। সপ্তাহের মধ্যে বুধবার ও রবিবার এই 
পাঠাগার (বালক বালিকাদের শাখা) বন্ধ থাকে, সোমবার, মঙ্গলবার, বৃহম্পতি- 
বাব ও শুক্রবার বিকালে ৪/ট। হইতে সন্ধ্যা ৭ট! পর্যন্ত খোলা থাকে, শনিবাবে 
সকালে ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৭ টা পধ্যস্ত খোলা থাকে। শিল্ত-পাঠ্য পুস্তক 
গল্প, ভ্রমণ, ইতিহাস, ভূগোল হইতে আরম্ত করিয়া সাহিত্য, প্রবন্ধ, জীবনী 
নীতি ও ধৰ্মপুস্তক সবই এখানে পাওয়া যায়। ছেলে মেয়েরা নিজেদের 
ইচ্ছামত আলমারীর খোলা দেরাজ হইতে পুস্তক বাছিয়া লইতে পারে ও 
লাইব্রেরীর নিযুক্ত মহিল| কৰ্ম্মচায়ীর কাছ থেকে টিকেট বিনিময়ে শীল মোহরের 
ছাপ দেওয়াইয়া ছুই সপ্তাহেব জন্ত একসঙ্গে দুই তিনখানা বহি বাড়ীতে 
পড়িবার জন্ক নিতে পারে । উপরের তালা অনেকগুলি ঘর আছে। তার 
একটিতে দৈনিক খবরেব কাগজ পড়িতে পারা যায়।. তার সম্মুখের ঘবে 


৪০ জীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা 

সাময়িক--মাসিক, ত্ৰৈমাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক--বিবিধ পত্ৰিকা সাঙ্গানো 
আছে ।--টেখিলেব চারিদিকে চেষরে বাঁ হেলান দেওয়া বেঞ্চে বসিয়া নীরবে 
পত্রিকা পড়া যায়। অন্ত একটি প্রণস্ত হলেব দুইটি বড় বড় গ্রকোন্ঠে বড বড 
মূল্যবান অভিধান,-বিশ্বকোষ, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বাজজনীতি, সম-জনীতি, 
জীবনীও ধৰ্ম্মতত্বপূৰ্ণ পুস্তক ও দিকৃব্শনী গ্রন্থ সকল (Reference Books) 
খোলা দেরাজে সাজানো আছে--তা ছাড়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সামধিক 
পত্রিকাও (Journals & Periodicals) আছে। অনেকগুলি টেবিল ও 
চেয়ার এই হলের ছুই অংশে পাঠক পাঠিকাদিগকে আরামে বসিয়। পড়িবাব 
জন্য অভ্যর্থনা করিতেছে । সকালে ৯ট| হইতে সন্ধ্যা ৭টা পধ্যন্ত (রবিবার 
ছাড়) সপ্তাহের ছয়দিন এখানে বহু সাঠক পাঠিকা নীরবে মনেব সাধে জ্ঞানের 
ক্ষুধা নিবাবণ কবিতেছেন। এই [9£579709 লাইব্রেতীতে যে সকল পুস্তক 
বা ভাইরেক্টরী প্রভৃতি আছে তাহা কেবল লাইব্রেরীতে বসিয়া স্বাধীনভাবে 
পড়িবার জন্য, এ সকল গ্রন্থ বাড়ীতে নিবাব নিয়ম নাই। অন্ত একটি হলে 
বাড়ীতে নিষা পড়িতে পারা যায়, এমন সব বহি অনেকগুলি খোলা থাকের 
উপব স্তরে স্তরে শ্রেণীবন্ধভাবে বিষয়স্থচী অনুসারে সাঙ্গানো আছে। সকালে 
১৭টা হইতে এই প্ধাব দেওয়া শাখা” (Lendine Departmert) খোলা 
হয়, ও সন্ধ্যা ৭টা পরাস্ত যে যখন ইচ্ছা এই শাখায় গিষা পুস্তক নির্বাচন 
করিতে পাবে ও লাইব্রেবীর ভারপ্রা্থ কৰ্ম্মচাবীগণেব নিকট শীলমোহর দিয়া 
বাড়ীতে একসঙ্গে তিনথান| পর্য্যন্ত পুন্তক ছুই সপ্তাহের জন্য নিতে পারে। 
শিশুশীখায়ও যেমন, এই "ধার দেওয়া’ বিভাগেও তেমন, প্রথমে উপযুক্ত 
বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শনের.সাহায্যে আবেদন কর্লিয়| পাঠক পাঠিকা তালিকাভুক্ত 
হইতে হয়। তারপর প্রত্যেকের নামে যে সকল পুস্তক ধার দ্বেওয়' হয় তাব 
জন্তু এক একখানা টিকেট তাহার নিকট থাকে,--যিনি যখন পুস্তক নিতে আসেন 
তাহাকে তখন সেই টিকেটখানা লাই ব্রেরীয়ান বা তাঁর প্রতিনিধিকে দেখাইতে 
হয়। শেষোক্ত কর্শচারী সেই টিকেটখান!| তাহার বাক্সে রাখিয়া পাঠক 
পাঠিকাকে পুস্তক ধার দেন ও সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকের মলাটেব নীচে একথানি 


সাদা কাগজে যে তারিখে পুস্তকথান| ফিরাইয়! দিতে হইবে তাহা ছাপ 


চা 
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মাবিয়া দেন,-- যেমন আজ ১৮ই ডিসেম্বর যদি বহিখানা ধার দেওয়া হয় তবে 
১লা জ্বাহুয়ারী তারিখেব মোহব দেওয়া হইবে যাহাতে পাঠক পাঠিকা জানিতে 
পারেন কোন্‌ তারিখে পুস্তকথানা লাইব্রেরীতে ফিরাইযা দিতে হইবে । আবার 
যখন পুস্তকখান। লাইব্রেরীতে ফেবৎ দেওয়া হয়, তধন টিকেটখানা পাঠক বা 
পাঠিকাকে ফ্েবত দেওযা হয়, যাহাতে তিনি অন্য কোন পুস্তক এই টিকেটের 
বিনিময়ে ধার নিতে পারেন] এই নিয়মে বৎসরের পর বৎসর সহস্র সহস্র 
নবনারী পুস্তক ধাব কবিতেছেন ও উপযুক্ত সময়ে ফেরৎ'দিতেছেন। কোনরূপ 
পুস্তক হারাইবার বা ক্ষতিগ্রস্থ হইবার কথা শুনা যায় নাই। যদি ছুই সপ্তাহ 
পরে কেহ পুন্ডক ফেরৎ না দেন তবে বিলম্বের অন্ত দিনে এক পেনি করিয়া 
জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা আছে। | 

= মৃদি কোন পুস্তক এই লাইব্রেরীতে না থাকে, তবে পাঠক একটি "প্রস্তাব 
ফরমে” (9585986100, Form) তাহার বাঞ্ছিত পুস্তকের নাম, লেখকের নামঃ 
প্রকাশকের ঠিকানা ও মূল্য ইত্যাদি লিখিয়া নির্দিষ্ট বাক্সে ফেলিয়া দিলে 
কিছুদিন পরে সেই পুস্তক কিনিয়া তাহাকে ধার দেওয়া হয়। যদি তিনি 
ইচ্ছা কবেন তবে এই নূতন ক্রীত পুস্তক থানা অন্য কাহাকেও পড়িতে দিবার 
আগে তাহার জন্ত “রিজার্তভ* রূপে রক্ষিত ভইবে, আবশ্যক হইলে এজন 
তাঁহার কাছে একপেনি মাত্র রিজার্ভ ফি বাবত দাবী কর! হয়। যদি লাইব্রেবীর 
অধ্যক্ষ মূল্য বেশী বলিয়া অথবা এরূপ পুস্তকের জন্য সাধারণের মধ্যে দাবী নাই 
বলিয়া পুস্তকখান! কিনিতে অসমর্থ হন তবে পাঠক জাতীয়কেন্দ্ৰ লাইব্রেবী হইতে 
এই পুস্তক আনাইয়া তাহাকে ধার দিবার জন্য অনুরোধ করিতে ' পারেন ও 
সাধারণতঃ এই অমুবোধ রক্ষা করা হয়। কিন্তু" পুস্তকথানি জাতীয় কেন্দ্র 
লাইব্রেরী হইতে আনা ও সেখানে ফিরাইয়া দিবার জন্য খরচ বাবত ৮ পেনি 
পাঠকের বহন করিতে হয়। এই- লাইব্রেরীতে, যে সকল পত্রিকা _দৈনিক 
হইতে ত্রৈমাসিক পর্যন্ত রাখা হয়, যে সকল ‘ অভিধান, - জীবনীকোষ, 
ডাইরেক্টরী, (:9£9:9009) দিগ দৰ্শনী ইঙ্গিত, সহচর, ম্যানুয়েল, “কে. কি?” 
(0018 who) ইত্যাদি নেওয়া-হয় তাহাব তালিকা আমার কাছে আছে, 
কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তাহা পাঁঠাইতে পারিলাম না। ইংরেজিতে মাহ্ষেব 


৪২ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৷ 





জানিবার কৌতুহল যত বিষয়ে হইতে পারে তার সব বিষয়েই কোন না 
কোন সাময়িক পত্রিক। বা বিশ্বকোষ লিখিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে। 
এদেশের লাইব্রেরী চালনা একটি বিজ্ঞানের আলোচনার বিষষ হুইয়া পড়ি- 
য়াছে। লাইব্রেরীতে পড়িবার আগ্রহ দিয়া যদি কোন ক্বাতির সংস্কৃতির 
পরিমাপ করিতে হয়, তবে ইংরেজ জাতির স্থান গণ্যমান্য বলিয়া স্বীকার 
কবিতে হইবে ।  বৃটাশ 'মিউঞ্জিয়মে ও অন্তান্ত অনেক জাতীয় প্রতিষ্ঠানে এবং 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ্রস্থাগারও পাঠাগার সমুহ এদেশের দৰ্শনীয় ও শিক্ষনীষ 
বিষয়ের মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ বলিযা মনে করি। 


হ্যাম্পষ্টেড পাবলিক লাইব্রেরী সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম তার অনেকটা ইংলণ্ডের 
সকল গ্রন্থাগার সম্বন্ধেই থাটে। এই লাইত্রেরীব আরও দুই একটি বিশেষত্ব 
উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। উপরের তালায় যে সকল বিভিন্ন কক্ষ, 
শাখা-লাইব্রেবী ও পাঠাগার আছে, তাহা ছাড়া একটি প্রশস্ত হল বক্তৃতার 
জন্তু ব্যবহার কবা হয়। মাঝখানে বিশেষজ্ঞ বক্তারা স্থাণীব, জাতীয় বা সার্ধ- 
ভৌমিক বিশ্বজনীন ও আন্তৰ্জাতিক বিষযে সাঁধারণেব উপযে।গী বক্তৃত| দেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অনেক সময় প্রাপ্তব্যস্কদের জন্য তাহাদের লক্ধপ্রতিষ্ঠ 
অধ্যাপকগণের দ্বারা পাঠ্যাতালিক। বহিভূতি (93 ৮:৪-00071) বিষয়ে জ্ঞান- 
প্রারণী ব| বিদ্যাবিতরণী বক্তৃতার ( Extension Lectures ) ও শ্রেণীর 
(Continuation Classes) ব্যবস্থা করেন। এই হলে ও যহানগরীর 
অন্যান্য প্রান্তে এরূপ সর্বসাধারণের উপযোগী অতি সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ চিন্তার 
ধারা প্রবাহিত হয়। বক্তৃতার পর অনেক সময আলোচনা দ্বারা বক্তা ও 
শ্রোতাদের মধ্যে চিন্তাবিনিমুয় চলে । এক্সপভাবে আদান প্রদানের ভিতর দিষ! 
উভযপক্ষ লাভবান হন ও পরস্পরকে সত্যজ্ঞানের পথে অগ্রসর করিয়| দেন ৷ 

লাইব্রেরীর সঙ্গে প্রদর্শনীর সম্মিলন এখানকার জ্ঞানবিস্তারেব অন্ত আর 
একটা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রত্যেক কক্ষেই নানাৰূপ শিক্ষাপ্রদ চিত্র প্রাটীরগাত্রে 
স্থাপিত হইয়া পাঠকের মনোরঞ্জন ও নয়ন রঞ্জন করে। এই জিলার বা 
কর্পোরেশনের মধ্যে যে সকল পাখী বা কীটপতঙ্গ দেখা যায় তাহার সকল 
আঁতির বিশেষ বিশেষ নমুনা কাচের আলমারীতে রাখা হয়। প্রয়োজনীয় 
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মুলাবান্‌ ধাতু বা প্রস্তরের নমুন|ও যাহা ভূতত্ববিদগণ যত্বের সহিত সংগ্রহ 
কৰেন-- এরূপ ভাবে আলমারীতে রক্ষিত হয়। তাহা ছাড়া রেখাচিত্রের 
সাহায্যে স্থানীয় পুবাঁতন গৃহ আসবাবপত্র ও রাস্তা ঘাট ও মাঠ প্রভৃতির 
পৰিচয় কাহিনীও লাইব্রেরীর পাঠক ও আগস্তকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
মোটের উপর ম'মুষ যত দিক্‌ দিয়া তাহার জন্মভূমির, মাটী, জলবায়ু, প্রক্কৃতিব 
শোভা, পঞ্তপক্ষীব সহিত আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে তাহার কোন 
অঙ্গই এখানকার জ্ঞানপিপান্থ পাঠাগ্রহশীল নরনারীর মনের পরিধি হইতে 
বাহিবে রাখা হয় নাই। সাহিত্য সম্মিলনীর কর্তব্য ষদি সাহিত্যসেবা ও 
সাহিত্য প্রচাবের ক্ষেত্রে সুষ্ঠ. রূপে সম্পাদন করিতে হয, তবে আমাদের দেশেব 
নবনারী যাহাতে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপন করিয়া তাহাব উপযুক্ত 
স্যবহাবের জন্য ব্ৰতী হন, তাহার ব্যবস্থা করিতে সম্মি্লনীব উদ্যোক্তা" 
দিগকে বিনীত অনুরোধ জানাই। 


গীসতীশচন্দৰ রায় । 
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( গৌহাটী সাহিত্য পবিষদে পঠিত ) 


()) এট বৃটন ও আয়ের রাজকীয় (শিয়া জিতি 


(রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটী অব গ্রেটবৃটেন এণ্ড আরর্লও ) 
এবং 


(২) * বনজীয় এশিয়া সমিতির প্রথম এতি| | 


(১) ১৮২৩ ধৃষ্টাব্দের ১৫ই মাচ্চ তারিখে এই সমিতিব প্রথম সাধাবণ সভার 
অধিবেশন হয়। প্রথমে মৌলিক সভ্যগণের একটি সভাঙ্ক নির্দেশ অম্লসাবে 
একখানি সাকুলারপত্ৰ প্রকাশ করিয়া সাধারণ সভায় আহ্তত সভ্যগণকে সভাব 
স্থান, কাল ও বিষয় সম্বন্ধে বিজ্ঞাপিত কবা হয়। অধ্যক্ষ-সভ! ও কর্ম্মচাবী- 
নিয়োগ দ্বারা ভবিষ্যতে কি ভাবে সমিতির কাঁধ্য পরিচালিত হইবে তাহাও 
আলোচ্য বিষয়ের অস্তুভূক্তি ছিল। সভার অধিবেশন হয় সেন্টজেম্সের স্ীটে 
(Thatched house এ) “খড়ের চালার ঘরে”, ও সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন হেন্রী টমাস কোলব্রক সাহেব। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতায় এই 
সমিতিব উদ্দেশ্য ও আদর্শ স্থন্দরঙ্কপে বুঝাইয়া দেওষা হয়। এই সাবগর্ভ 
বন্তৃতাটি সকলেই খুব সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন ও সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 
এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, এই বড্ৃতাটি মুদ্রিত কবা হউক এবং সভার পক্ষ 
হইতে সভাপতি মহশয়কে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করা হউক। বক্তৃতার আরস্ভেই 
সভাপতি মহাশয় কয়েকটি নৃতন সংবাদ প্রচার কবেন__মহামান্ত সম্রাট চতুর্থ 
জর্জ মহোদয় অনুগ্রহ পূৰ্ব্বক এই মমিতির পৃষ্ঠপোষক (প্য[ট্ৰ) রূপে নিজেকে 
ঘোষণ! করিতে সম্মত হইয়াছেন; পরম সদাশয় মাকুয়েস অব, ওয়েল্স্লি ও 
মাকুয়েস অব. হেষ্টিংসকে ভাইস-পাউ্রন পদে বরণ করা হইযাছে ; এবং ভারতীয় 
ব্যাপারের অন্ত যে বোর্ড অব কমিশন আছে তাহার যখন ধিনি সভাপতি 
হইবেন, তখন তিনি সর্বদাই ভাইঘ-পে্রনরূপে গৃহীত হইবেন। সুভাপতিব 
বক্তৃতার পর চেয়ার হইতে নিম্নলিখিত গ্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত ও সভাকর্তৃক 
অনুমোদিত হর :-- 

(১) এই সমিতি--"গ্রেটবুটন ও আয়লডঙের এসিয়াটিক সমিতি (এসিয়া- 
টিক সোসাইটা) নামে পরিচিত হইবে। [এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 
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পপাপাপাপাপপাপালসপোপা্ৱ ত লি পাপ পিপাসা পা াসিপিপিপিপিসিস 


১৮২৩ ইং সনেব ৭ই জুন তারিখের সাধারণ সভায মহামান্য সম্রাট মহোদষেব 
অন্ঠমতি অনুনাবে এই মভাঁব নৃতনভাবে এই নামকরণ হইষাছে বলিয়া 
প্রকাশ কবা| হয়_প্রষেল এশিয়াটিক সোসাইটা অৰ গ্রেটবুটেন এণ্ড 
আয়লও 1] 

(২) এই সমিতিব নাদস্তগণ “এম, এ এস (মেম্বৰ অব, দ্বি এসিযাটিক 
সোসাইটা) এই “উপাধিতে ভূষিত হইবেন। [পরে এই পদবীর নুতনভাবে 
“এম, আর, এ, এস” (রেল এশিষাটিক সৌসাইটাব মেম্বব) নামকরণ হয । | 

(৩) এই সভা নবগঠিত কৌন্সিলকে এই সমিতির ভবিষ্বাৎ কাধ্য পবিচালনাব 
জন্য নিষম প্রণয়ন কবিবাব ক্ষমতা দিতেছেন--এই নিষমাবলী সমিতিব কোন 
সাধারণ সভায অনুমোদিত হইলে পব তদচ্সারে সমিতির কাধ্য চলিবে । [এই 
নিঘমাবলী ১৮২৩ সনেব ১৯শে এপ্রিলের সাধাৰণ অধিবেশনে গৃহীত হইযা 
মুদ্রিত ও সদস্তাদেব নিকট প্রচারিত হয। ] 

(৪) কৌগ্সিলকে এই সমিতিব অধিবেশনের জন্য একটি উপযুক্ত স্থানের 
বন্দোবস্ত কবিবাব শ্নমত| দেওয়া হউক ৷ | এই প্রস্তাব অনুসারে কৌম্সিল 
বগ ষ্ট্ৰীটে গ্রাফ টন্‌ ষ্টীটেব উপব একটি সুবিধাজনক ঘর সমিতির জন্য ভাড়া করেন 
ও ১৮২৪ সনের ১৫ই জান্য়ারী হইতে এই ঘবটি অধিকার করেন। পরী সনেব 
১৭ই জামুযারী এই গৃহে সমিতির প্রথম অধিবেশন হয় । ] 

(৫) এই কৌন্সিলকে যত শীঘ্ৰ সম্ভব ও সুবিধাজনকভাবে একটি রেজিষ্টাবী 
সঙ্ঘকপে গণ্য ও পরিচিত হইবার অধিকাঁব স্বরূপ সনদেব জন্য চেষ্টা কবিতে 
ক্ষমতা দেওযা হউক। (এই সনদ প্রাপ্ত হইষ| ১৮২৪ সনের ১১ই আগষ্ট হইতে 
এই সমিতি রেজিষ্টাবী সংখ্যাভূক্ত হইয়াছে ।) 

(৬) আগামী ১৯শে এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ন তিনটার সময় সমিতির 
সাধাবণ অধিবেশন হউক। সভাপতি সমিতিকে এই বলিয়া অভিনন্দিত 
করেন যে সবস্ত সংখ্যা এবই মধ্যে তিন শতের উপরে উঠিষাছে,-ইহা নিশ্চয়ই 


সমিতিব পক্ষে আঁশাপ্রদ । ৪টাব সম্য ২৫ জন নির্বাচিত সভ্যের নাম প্রকাশ 
করা হয়। 


গ্রেটবুটন ও আয়লগ্ডেব বয়েল এশিষাটিক সোসাইটাব প্রথম সদত্ত ছিলেন 
_-৩০* আন তাহাদের মধো নিঙ্গলিখিত ২৫ জনকে নিষা কৌন্সিল গঠিত হয়-- 


৪৬ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা। 


পাপা পাপা পাপা 
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ডিউক অব, সমারমেট, ডিউক অব্‌, বাকিংগ্রম, মারকুইস্‌ অব, ল্যাম্মভাউন, 
আর্ল অব. এবাঁনঃ চাল'স্‌ উইলিয়ম উইন, স্তার গোর আউক্পি, স্কার 
জন স্থলিভান্‌, স্তার জর্জ টমাস ষ্ট'টন, স্থার এড ওয়ার্ড হাইড. ইষ্ট, স্যার জন 
মালকম্‌, স্তার আলেকচাণ্ডার জনষ্টন. স্যাব জন ম্যাকিণ্টস্‌, জেমস আলেক- 
জাগার, জন্‌ ব্যাবে|, হেনরী টমাস কোলব্রক, কর্ণেল এফ, এস্‌, ডষেল, 
লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল সি, জে, ডয়েল, নিল বেঞ্জামিন এডমন্সটৌন, জন ফ্লেমিং, 
কাপ্ডেন হেনরী কুটার, এগুরু ম্যাক্ষজিউ, উইলিয়ম মারুস্ডেন, জি, এইচ, 
নোয়েডেন, কর্ণেল মক উইলিনস্‌ চালস উইস্কিনস্‌। 

নিয়লিখ্ত সদস্যগণকে বশ্মচারী নির্বাচিত কর! হষ-- 

প্রেদিডেন্ট--বাইট অনরেবজ চালস্‌ ওয়াটকিন্স্‌ উইলিয়ম উইন ৷ 

ডাইবেক্টর--হেনবী টমাস কোলক্রক এস্কোষার। 

ভাইস প্ৰেসিডেণ্ট--স্যার জঞ্জ টমাস্‌ ইণ্টন, স্যার জন মালকম্ঠ স্যার 
আলেকন্দাণ্ডার জন্ষটন্‌, কর্ণেল মংক উইন্কদ্‌। 

কোষাধ্যক্ষ-জেমস আলেকজাপ্ডার এন্ধোয়ার। 

সম্পাদক--জভ্জ হেনরি নকডেন। 


এই সমিতির কাধ্যবিবরণীর প্রথম খণ্ড ১৮২৭ সনে প্রকাশিত হয় । তাহাতে 
১৮২৩ সনের ১৫ই মার্চে প্রথম সাধারণ সভার অধিবেশনের রিপোর্ট ছাড়া 
সনদের কপিও সভাপতি মহোদয়ের প্রথম সাধারণ সভায় প্ৰদত্ত অভিভাষণ 
প্রকাশিত হয়। এই অভিভাষণে এশিস্্াব সভ্যত| ও সাহিত্য যে অতি প্ৰাচীন 
ও গৌরবমস্তিত তাহা অতি উৎসাহের সহিত প্রকাশিত হয়। এশিয়ার 
যে সকল দেশে সভ্যতাপ্ন প্রথম উন্মেষ হয, ও সর্বপ্রথম উন্নতির উচ্চশিখবে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া উজ্জল কিরণ বিস্তার করে সেই সকল দেশে প্রতি সভ্যজগতের 
অন্যান্তদেশ যে কতদূর খণী ও এই খণ শোধবাবাব জন্য তাহাদের যে স্বভাবত: 
আগ্রহ থাকা উচিত তাহা সুন্দররূপে সভাপতি মহোদয় বুঝাইয়া দেন। 
বিশেষতঃ ইংর্লেজজাতির দেশ স্ুমাজ্জিত হুকুচিপূর্ণ কৃষ্টিসম্পদে অতি উন্নত 
বলিষা ও প্রাচ্য গোলার্ধে রাজ্য বিস্তার করিয়াছে বলিয়া ইংলগ্ডের খণ সব 
চেয়ে বেশী, ও এজ্জন্ত এশিয়ার সঙ্গে তাহার যোগ সকলের চেষে ঘনিষ্ঠ হওয়া 
উচিত তাহা স্বীকার করেন। এশিযার জ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস, পুরাণ, দর্শন ও 
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সাহিতা, ভাষাতত্ব, প্ৰশ্নত, প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় জাতিদের নিকট কত মুল্যবান ও এই 
নকল বিষয় আলোচনা করিয়| পাশ্চাত্য জাতিরা কত উপক্কৃত ও লাভবান্‌ হইতে 
পারেন তাহাও কোলিব্রক সাহেব যুক্তির সহিত প্রমাণ করেন। বঙ্গদেশে ইহার পূর্বেই 
এশিয়াটিক মোলাইটি স্থাপিত হইয়াছিল, বোঁছে, মান্ত্ৰাৎ, বেনকুলেন প্রভৃতি 
এশিয়ার নানাস্থানে এরূপ সমিতি পরিচালিত হইতেছে । এশিযাব কর্মক্ষেত্র হইতে 
অবসর প্রাপ্ত ইংরেজগ্রণ গ্রেট বুটন ও আয়্লগের রষেল এশিষাটিক সোদাইটার 
সহিত যুক্ত থাকিয়া তাহাদের গবেষণা! ও আলোচনাকে সতেজ রাখিতে পারেন। 
এশিয়াতে ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানের অনুশীলন প্রপাবিত করিবার জন্তু ও এরূপ একটি 


' মোসাইটার প্রয়োজন আছে । উপসংহাঁবে সভাপতি মহাশয় ইংরেজজ্কাতির বাণিজ্য 


৮ 


সম্পদের দিক দিয়াও বৃটিশ শাসনাধীন এশিথাব জাতিনকলের সহিত নিষ্ঠ 
যোগ স্থাপনের দ্বারা তাহাদের জাতীয় সমৃদ্ধি ও স্বার্থবৃদ্ধি হইতে পারে__ইহাও ইঙ্গিত 
করেন ৷ 

১৮২৭ সনের প্রথম খণ্ডে কোলব্ৰক সাহেবের হিন্দুদ্শন সম্বন্ধে ক্ৰমান্বয়ে চারিটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৩০ সনে দ্বিতীয় খণ্ডেও এই বিধরে পঞ্চম প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। তৃতীয় খণ্ড ১৮৩৫ সনে প্রকাশিত হয়। তাহাতে ভারতের সাহিত্য ও 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে ও বঙ্কীয় এশিযাটিক সোসাইটির আদি বৃত্তান্ত সম্বন্ধে ১৭৮৫ সন 
হইতে ১৭৯৪ সন পৰ্য্যন্ত লিখিত স্বৰ্গীয় সেমুয়েল ডেভিদেব নিকট লিখিত স্তার 
উইলিয়ম জোনেব অনেকগুলি চিঠি ছাপানো হয়। প্রথম খণ্ডে যে সকল প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হুইয়াছিল, তার মধ্যে নীচের দেওয়া বিষয়গুলি উল্লেখবোগ্য-_ 
(১) চীনদেশের বিবরণ--জনক্রান্সিস ডেভিস সাহেবের লিখিত (২) হিন্দু দর্শন বিষয়ে 
৪টি প্রবন্ধ--পূৰ্ব্বেই বলা হইযাছে। (৩) ক্যান্টনের সহকারী রাজ প্রতিনিধি 
ফুইউয়েনের আদেশপত্র ( রেভারেগু রবার্ট মরিসন কর্তৃক চীন ভাষা হইতে অনুদিত ) 
(৪) লাদখেব ভেড়া ও অন্তাচ্চ জন্তু (৫) ভীলদেব বিবরণ (৬) গ্রীক ও রোমীষ 
গ্রন্থকারদের লিখিত বটবৃক্ষের তত্ব (৭) দিল্লীর সর্বশেষ হিন্দুবাজার বিষয়ে একটি 
সংস্কৃত শ্থতিফলক (৮) পঞ্চতন্তরের বিশ্লেষণ ইত্যাদি 

২। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটা ইহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পূৰ্ব্বে জন্মলাভ করে । 
তাহারও মূলে ভারত প্রবাসী ও এশিরা প্রবাসী ইংরেজ ও ইঘুরোপীয় পণ্ডিত ও * 


~ 


৪৮  শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । ৰ 


সাহিতানুরাগীদেব একান্ত আগ্ৰহ । এই সোসাইটিব প্রথম ইতিহাস ৯৭৮৮ 
সনে কলিকাতায় প্ৰকাশিত "এশিয়াটিক রিসার্চেস” নামক বিবরণে পাওয়া যায়। 
এই সমিতিব উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ার ইতিহাস ও পুবাততর, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য 
বিষয়ে অনুসন্ধান । এই সমিতির কার্ধা-বিবরণীর প্রথমথণ্ডের ভূমিকায় এই বলিয়া 
ক্ষমা প্রার্থনা করা হইয়াছে বে ইফুরোপের বিদ্বান ও সুধীমগ্ডলীর পরিচালিত 
পাণ্ডিতাপূর্ণ গবেষণামূলক বে সকল পত্রিকা আছে, তাহাদের তুলনায় এই বঙ্গীয 
এশিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত পত্রিকাখানির দীনতা দেখিয়া পাশ্চাত্য মন্ষীরা 
বেন নিরাশ না হন, কারণ ভারতবর্ষে যে সকল ইয়ুরোপীয়েরা প্রবাসী হইয়াছেন 
তাহাদের মধো কেবল মাত্র সাহিতাক- অর্থাৎ যিনি সংসারের অন্ত সকল কর্তব্য 
হইতে বিদাঁধ লইয়| সমগ্র অবদর প্রাপ্ত জীবন দাৰ্শনিক বা সাহিত্যিক চিন্তাষ ব্যাপৃত 
রাখেন, এমন লেখক-_অন্তাতত বলিলেই চলে, কাবণ এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই ১৮ 
( ইযোৱোপীয প্রবাসীর কথাই বলা হইতেছে ) ব্যবসায়ী বা কর্মচারী, রাজনৈতিক 
ঝা সামরিক বিভাগেব কাছে, সরকারী আফিসে, আদালতেব বিচাব মীমাংসার, 
রাজস্ব আদায়ে, বাণিজ্য বাবসায় কিন্বা অন্ত কোন অর্থকাবী কর্মক্ষেত্রে অবিশ্রাম 
থাঁটিতেহেন। সুতরাং তাহাদের পক্ষে দিনে বা রাত্রে অতি অল্পসমঘই নিজেদের , 
কৰ্ম্মজীবনের বাহিবে কোন বিষয়ে গভীর চিন্তাব জন্য পৃথক করিয়া রাখা সম্ভব 
হয়। বাঙ্গলাদেশে কোনরূপ শারীরিক অনুশীলন, ব! মনের আযান মত অবসর রঞ্জন 
"ছাড়ি স্বাস্থারক্ষা। করা অসম্ভব | অবশ্য একথাও স্বীকার করিতে হয়যে"কোন মানুষকেই 
স্বাধীন বলা বায় না, যার এমন কোন সময় নিজের জন্য বাখিবাব অধিকার নাই বে সমে 
সে কিছুই করিবে না।” সকলেরই কৰ্ম্মজীবনের অতিরিক্ত কিছুটা অবসর থাকেই । 
আর ইউরোপীষদের মনোবৃত্তিব মধ্যে এমন একটা কৰ্ম্মত সতেঘ ভাব আছে, যাহ! 
বে কোন দেশের জলবাযুতে বা জীবনের মে কোন অবস্থ' পবিবর্তনেও দমিবার নয়। 
প্রাচীন কালেব একটি প্রবাদ আছে যে "হাতিষার বদলাইলে এক রকম বিশ্রাম >- 
উপভোগ করার মতই মনে হয়।” মানুষের এরূপ একটি নৈতিক বোধ আছে যে, 
নতক্ষণ কোন বিষষ অজ্ঞাত থাকে বা কোন কৰ্ম্ম অসমাপ্ত থাকে ততক্ষণ কোন 
কিছুই শিখা হয় নাই বা কর! হয় নাই বনিয়া মনে হয়। এইসকল কারণে অনেক 
প্রবাসী ইংরেজ এদেশের (ভারতের ও বালা দেশের ) প্রতোক অঞ্চলে এত প্রচুর 
জানিবার ও চিন্তা করিবার উপযোগী বিষষ আছে দেখিয়া একবাক্যে সম্মতি প্রকাশ 


গ্রেট কটন ও আয়ল ণ্ডের রাজকীয় এশিয়া সমিতি  ৪৮(ক) 
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কবেন বে ইফুরোপেব প্রধান প্রধান নগবীতে যেমন এক একটি 

সমিতি আছে, তেমনি কলিকাতারও এরূপ একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা হওয়া 

বাঞ্ছনীয়--বাহার সাহায্যে এশিয়ায় মুল্যবান জ্ঞাতব্য বিষষ সকল প্ৰকাশিত 
হইতে পারে । অনেক লেখকের ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ব! রচনা হয়ত পুথকভাবে ছাপাইবার 
মত গুরুত্বপূর্ণ বা উপযোগী মনে কবা হয নঃ--এগুলি এই সমিতি রক্ষা করিতে 
পারেন । এইসকল উদ্দেশ্য নিয়া ১৭৮৪ সনের ১৫ই জাঙুষারী এশিয়াটিক সোসাইটী 
স্থাপিত হর । এই সমিতির প্রথম খণ্ড ১৭৮৮ সনে প্রকাশিত হয়। তখন ছুই 
খণ্ডেব উপবোগী বহু বিচিত্র তথ্যপূৰ্ণ গ্রীতিপদ উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল । 
এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশের দ্বারাই সমিতির প্রথম গোড়া পত্তন হয়। এই শিশু 
প্রতিষ্ঠানটি বাড়িয়া উঠিবে কি শুষ্ক জীৰ্ণ হুইব] ভাঙ্গিয়া! পড়িবে তাহা নির্ভর 
করিয়াছিল প্রথম সভা ও লেখকদের কর্মশীলতা বা অনবধানতার উপর । তাহারা 
ইচ্ছা করিলে ইহার বিকাশে সহায়ত! করিতে পারিতেন অথবা বাধা দিতে পারিতেন। 
যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিদ্গণ, রাসাবনিকগণ, পুবাতত্বামুসন্ধানীগণ, ভাষাতত্ববিৎ- 
সকল ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের| এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে তাহাদের পধ্যবেক্ষণের 
ফল লিপিবদ্ধ করিয়া কলিকাতার এই সমিতির সভাপতি বা! সম্পাদকের নামে পঠাইয়া 
দেন তাহা হইলে এই প্রতিষ্ঠানটি সতেজে শক্তিশালী হইয়া অগ্রসর হইবে! আর 
তাহারা যদি অনেকদিন পর অতি অল্প উপকরণ পাঠান তবে ইহা ক্ষীণাযু হইতে 
থাকিবে; আর ঘদি তাহারা কিছুই না পাঠান তাহা হইলে ইহার জীবন শেষ 
হইবে। এইরূপ ভূমিকার পর প্রথম থণ্ডের প্রকাশক এই সমিতিটি বে তখনকার 
সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন ইহা বিজ্ঞাপিত করেন। লগ্ুনের 
রষেল সোসাইটা যেমন রাজাকে পৃষ্ঠপোষকরূপে পাইয়াছেন, তেমনি নিম্নলিখিত 
সদ্নস্াগণ মাননীয় গবর্ণর জেনেবল মহোদয়কে ও এডোয়ার্ড হুয়েলার, জন্ম্যাকফার্সন 
ও জনষ্টেবলস্‌ মহোদয়গণকে (তদানীস্তন বজদেশের ফোর্ট উইলিয়ম কৌন্সিলের 
মেম্বরগণকে) পৃষ্টপোষকবপে পাইবার জন্য আবেদন করেন। আবেদনে স্বাক্ষরকারীদের 
নাম--জন্হাইডও উইলিয়ম জোদ্ন, জনকোথও ডেভিড এণ্ডারসন, উইলিয়ম চেম্বারস্‌ 
ফ্রান্সিস গ্লেত উইন্‌, জনাথন ডান্কান, টমাস্‌ ল, চার্লস উইলকিন্স জন্‌ ডেভিড 
প্যাটারসন, চার্পস চাপম্যান, চাল স্‌ হামিণ্টন্‌. জঞ্জ হিলারসঝালে | ১৭৮৪ সনের 
২২শে জ্রানুয়ারী এই আবেদন প্রেরিত হয় । আবেদনে এই সমিতিটির উদ্দেশ্য যেভাবে 
বণিত হয় তাহা উল্লেখযোগ্য । এশিয়ার ইতিহাস-_-রাজনৈতিক ও প্ৰাকৃতিক, পুরাতত্, 
শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে অইসন্ধানই এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের লক্ষ্য 
ছিল। এই আবেদনের উত্তরে মাননীয় গবর্ণর জেনেরল ও বঙ্গীয় ফোর্ট উইলিয়ম 
কৌদ্সিলের মেম্বারগণ অতি আহ্লাদের সহিত সমিতির পৃষ্ঠপোষক হইতে সম্মতি 
'জানান। তারপর আবার নাননীৰ গবর্ণর জেনেরলকে সভাপতি হইবার অন্ত 


অনুরোধ কর; হয়, কিন্তু ওয়াবেণ হেষ্টিংস মহোদয় বিনষেব সহিত এই সম্মানজনক 
পদ গ্রহণে অসন্মতি জানাইলে স্তার উইলির়ম্স্‌ জোম্স মহাশয় সভাপতি পদে বৃত 
হন । 


সভাপতি মহোদয় ভাবত বিজ্ঞানী (14০1০৪7 শাস্ত্রবিৎ ) গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 


আসন লাভ করিয়াছেন। তঁ:হার প্রারভিক বক্তৃতা ছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার্ষিক _ 


অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা ( যথাক্ৰমে ১৭৮৫ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারী ও ১৭৮৬ সনের 
২র! ফেব্রুয়ারী তারিখেব ) এশিয়াটিক সোসাইটীর কাধ্য-বিবরণীর প্রথম খণ্ডে 
প্রকাশিত হইপ্রাছে। তাহার অন্যান্য গবন্ধ ও মন্তব্যগুলির মধ্যে--(১) এশিয়ার 
ভাষা-সমূহের শব্দসকল রোমান্‌ অক্ষরে প্রকাণ করিবার নিয়ম-বিধি--(২) এব্ৰাহাম 
নামক আবিসিনীয়াবাঁসীর সহিত স্রেন্দর সহর ও নীল নদীর উৎপত্তি বিষয়ে কথা- 
বার্তা উল্লেখবোগ্য। চালি'স উইলকিম্ক সাহেবও অনেকগুলি সংস্কৃত তাঁজলিপি 
( রাঞ্কীয় দানপত্র ) শিলালিপিব অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন । প্রথম খণ্ডে ২৬টা 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে আবে! কয়েকটী বিষয়ের নাম নীচে লিবিয়া এই 
সমিতির প্রথম প্রতিষ্ঠার কাহিনী শেষ করি। 

(১) ফোর্ট উইলিয়মে ও মান্ত্ৰাঙ্জ ও কলিকাতার মধ্যে ম্ল্যোতিষ্ক-মগুপীর 
পর্যবেক্ষণ । 

(২) মাঁবলীপুরেব স্থাপত্য ও ধ্বংসাবশেষের বিবরণ ( এই স্থানটি সহরের 
কবেক মাইল উত্তরে ও নাবিকদেব নিবট “সপ্ত প্যাগোডা; নামে পরিচিত ) । 

(৩) তার্পলিঙ্ষের আশুমে লামার সহিত সাক্ষাৎকার বিষয়ে টার্ণার সাহেবের 
বিবরণ ৷ 5 

(৪) তিব্বত ভ্ৰমণ কাহিনী (৫) প্ৰীক, ইতালী ও ভারতবর্নের দেবতাগণ 
( প্রেসিভেণ্টের সংশোধিত ) | 

(৬) গরার নিকটে একটি গুহার বর্ণনা । (৭) মহুষা বা মদুকা বৃক্ষের 
বর্ণনা ৷ 

(৭) চন্দ্র কলা গণনার পদ্ধতি (৮) গোলাপী আতর প্রস্তুত প্রণালী । 

(৯) হিন্দুদের সাহিত্য (১০) হিন্দুদ্রে মধো অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা বিচার মীমাংসা । 


শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় । 


। - ২০। ১২ | ৩৮ইং 





প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনেব জন্য লিখত ও গৌহাটী সাহিত্য-পরিষদে পঠিত। 


ৰলে 


৫ 
বি ষষ্টীবর দত্ত ও মনস|-মঙ্গল 


পণ্ডিত মথুরা৷ নাথ চৌধুরী কাব্যবিনোদ সাহিত্য-রত্ব। 


অজানা কোনও পুস্তক প্রণেতার সম্বন্ধে ইতিহাস লিখিতে হইলে সৰ্ব্নপ্রথমেই 
তাহার লিখিত পুস্তকগুলি আগা-গোঁড়া পাঠ করিতে হয়। কবি ষষ্টাবর ও মনসা- 
মঙ্গল সম্বন্ধে ব্যাপার যাহা দীড়াইয়াছে তাহা দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে--তাহার 
সম্বন্ধে ধাহারাই কিছু পিখিতে বসিয়াছেন--তাহারাই মারাত্মক রকমের ভুল 
করিয়াছেন__মনসা-মঙ্ষল খানি আগা-গোড়া না পড়িষা। নিতান্ত দুঃখের বিষয় 
পরম শ্রদ্ধাম্পদ ডক্টর দীনেশ চন্দ্ৰ সেন মহোদয় ও যে এই প্রকার মারাত্মক রকমের 
ভুল করিয়া যাইবেল তাহা আমার ধারণাই ছিল না। 

বঙ্গ-ভাষ! ও সাহিত্য, বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয় প্ৰভৃতি এহে ষষ্টাবরের পরিচয় প্রসঙ্গে 
বল! হইয়াছে যে তিনি নাকি রামায়ণ ও মহাভারত রচয়িতা গঙ্গা দাস সেনেব 
পিতা । তাঁহার বাড়ী ছিল মহেশ্ববদি পরগণার 'ঝিনারদি' নামক স্থানে । 


সন ৩৩৪3 বাংলার অভিযানের শারদীয় সংখ্যাতে গ্রহ সাহিত্য সন্মিলনীতে 
পঠিত *শীহট্রের লেখকগণেব দুর্দশ।” নামে আমার একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। 
শুনিয়াছিলাম এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বাঙ্গালার কোন কোন লেখক নাকি. আমার 
উপরে ভয়ানক চটিয়া গিরাছিলেন ৷ সেই প্রবন্ধে এই সমস্ত কথার প্রতিবাদ ছিল। 
বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভাবিয়া আমি তখনও বিশেষ কোনও প্রমাণ প্রয়োগ করি নাই । 
অন্তকার প্রবন্ধে ষষ্টীবর ও মনসাঁমদলের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া আমি সর্ব- 
সাধারণকে প্রদর্শন করিব যে--যষ্টাবব ‘সেন’ ছিলেন না, তাহার উপাধি ছিল 
‘দত’ | এবং বাড়ী ছিল শীহট জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ ঠীহট মহকুমার ‘গযঘড়’ নামক 
গ্রামে। 

গত শারদীয় সংখ্যার “অভিযান” পত্ৰিকাতে শ্রীযুক্ত যতীন্ত্র মোহন ভট্টাচাধ্য 
এম-এ, তত্ব রত্বাকর মহাশয় “মনসা-মঙ্গল রচয়িতা যষ্টীবর দত্ত” নামক যে-প্রবন্ধ 
লিথিয়াছেন-_তীহার অনেকটা আমীরই মতের অমুকুলে । তবে ঘতীন্ত্র বাবুও 


ষষ্ঠীবরের সমগ্র পুস্তক পাঠ করেন নাই, শুধু যষ্টীবৱের বংশ-পত্রিকাই ছিল তাহার 
অবলম্বন ৷ ' এই সম্বন্ধে অভিযানে মুদ্রিত আমাব প্রবন্ধটি তিনি ৰ করিয়াছেন 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 


দক্ষিণ শ্রীহটের ইটা ও ইনেশ্বর পরগণার প্রাঁর প্রতি ঘরে ঘরেই যষ্টীবর দিখিত 
মনসা-মঙ্গলের নকল পাওয়া যায়। সমগ্র শ্ৰাবণ-ভাদ্ৰ মাসেই তাহ, গীত হইয়| থাকে। 
এইসব অঞ্চলে ষষ্টীবরের মনমা-মঙল ব্যতীত সচরাচর আর কাহাবে! পন্মাপুরাণ পঠিত 
হয়না । আমার বাড়ী ইটা পরগণার খুব ক্ষুদ্র একটি গ্রামে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র গ্রামেই 
আটখানি মনস।-মঙ্গল (বস্ীবরের ) পুস্তক আঁছে। এইসব অঞ্চলে পুস্তকথখানি 
এত অধিক প্রচারিত হইবার কারণ--ফষ্টীবরের বাড়ী ছিল ইটার গয়ঘড় গ্রামে এবং 
তিনি নিলেই ছিলেন পুস্তকের প্রচারক অর্থাৎ তিনি তালচর হস্তে লইয়া নাকি 
এত সুন্দরভাবে গান করিতেন যে ধিনিই শুনিতেন তিনিই ভুলিয়া বাইতেন। 
লোকের স্বভাবই এই--তাঁহাদের-মনে যাহা ভাল বোধ হয় তাঁহারই অনুকরণ না 
করিয়া পাবে ন| ৷ গান সম্বন্ধে তো কথাই নাই । যে গান ভাল লাগিল-_তাহ ঠিক 
মত গাহিতে পারিবে কি না ভাবিবাব পূর্বেই চাই গানের নকল। যষ্টীবরেব মতন 
“্মনসা-মজল* গাহিতে কেহ না পারিলেও শুধু এই কারণেই তাহা এতদ্অঞ্চলে 
অধিকতর প্রচাবিত হইযাছে। আজ ও শ্রাবণ-ভাত্র মাসে বা "ডরাই-পৃজ্ায়” তাহার 
সত্যতা উপলব্ধি হইয়া থাকে । 

যষ্টীবর ‘সেন’ ছিলেন না। ৷ ‘দত্ত’ উপাধি ছিল। পুস্তকের অনেক ভনিতায়ই 
আছে-- | 

“হরের কিঙ্কর দত্ত ষষ্টীবর ভনে”! বানিয়া-খণ্ড ৬৩ পত্র 
শ্ষ্টীবর দত্তে ভণে সরস পাঁচালী!” বাণিয়া-খণ্ড ৭৮ , 

সুতরাং তাহার যে দত্ত উপাধি ছিল--এই সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ! অতএব তিনি 
“সেন” হইতে পারেন না। 

যষ্টীবরের মনসা-মঙ্গল ৩ ভাগে বিভক্ত | 
১ম ভাগ দেবথণ্ড দেবতাদের জন্ম-বৃত্তান্ত ইত্যাদি। ' 
২য় ভাগ বাণিয়া-খণ্ড চাদ সওদাগরের বাণিজ্য যাইবার পরামর্শ হইতে 

“চাদের আদেশে রাজা হৈল লক্ষীন্দর” পর্যন্ত । 


শি 


কবি ষষ্টাবর দত্ত ও মনসা মঙ্গল ৫১ 


SANNA TONNE NINN লমলম ৯৯ তলত ID NNN RAND পতি পাস ত লালিত ললে 


~~ পুত্ৰবৎ পালিলেক চম্পকনগর” ৷ পর্বাস্ত। 
৩য় ভাগ স্বর্ারোহণ-খণ্ড বেহুলা-লক্ষ্িনারের স্বৰ্গাবোহণ কাহিনী ৷ 
এই তিনটি ভাগই ষষ্টীবর লিখেন নাই | যষ্টীবর লিখিরাছেন ০ প্রধান 


অংশ “বাঁণিবা-খণ্ড” মাত্র । 
অপর দুই ভাগের 
১ম ভাগ-- দেবথগ্ড বর্ধমান দত্ত। 
৩য় ভাগ-- স্বৰ্গারোহণ বণ্ড সন্ধিনাথ । 
এতদ্বাতীত আরো একজন লেখক এবং লেখিকাব ভনিতা প্রথম দুইতাগেবে 
মধ্যে র.ইষাছে--- - 
লেখক... ৷ ৷ হৃদয়ানন্দ দত্ত। 
লেখিকা. ‘ত, ত, চন্দ্রাবতী । 


ড় সমগ্র পুস্তকের পয়াব অংশ ব্যতীত কে কত সংখ্যক লাচাড়ি অর্থাৎ পদ 
লিগিয়াছেন নিয়ে তাহার হিসাব দেওয়া গেল। 








লাচাড়ির সংখ্য।-- 

কবির নাম দেবখণ্ড বাঁণিরাখণ্ড স্বৰ্গাবোহণ খণ্ড 

বদ্ধমান ২৪ ১ x 

চন্দাবতী ১ ৫ x 

যষ্টীবর দত্ত ৩ ৫৩ x 

হৃদয়ানন্দ ৪ ৩ xX 

সন্ধিনাথ ১ X 7১১ 

তই ৬২7 ১5 

এক্ষণে প্ৰশ্ন--এই পাঁচজন কবি এক পরিবারভূক্ত বা একস্থান নিধাঁপী ছিলেন 

কিনা। 


ডী “মনসাশমঙ্গল' পুস্তকথানি ধাঁবাবাহিক ভাবে পাঠ কবিলে পবিষ্কার বুঝিতে 
পারা ধায় যে তাঁহারা পাঁচজন কবিই একস্থান নিবাসী ছিলেন নতুবা ঘটনা, ভাষা, 


শব্দ, স্ৰী আচাব প্রভৃতির এত সামপ্জস্ত পরিলক্ষিত হইত না। kh 


৫২ শ্রীহট সাহিত্য পরিষৎ পত্ৰিক৷ ৷ 


শোপিস AA পলস nn দাত লখি a এ লাদ EA তত লী লাথি লাথি লা ৪৯০ এ৯ পল ৮৯৩৯৯ লম লিল তত. পা লাসিসিলসিলীচ পর ২১ ৫৯ পল পপ পির পি পলা পপ পপর ত গীত * 


এইসব দিক দিয়া ভাবিলে তাহাদিগকে এক পরিবারভূক্ত বলিয়াই দৃঢ় প্ৰতীতি 
জন্মিবে। 
স্বদয়ানন্দের ও দত্ত উপাধি ছিল। 
যথা-_ প্হদরাণন্ন দত্তে কহে দুর্গার চরণ, 
অক্ষেমা করিয়া দেবী জুড়িলা কান্দন”। দেবথণ্ড ১৫ পত্র 
বর্ধমানেবও দন্ত উপাধি ছিল-- 
যথ|- শ্ডুমুনিব বচন শুনিয়া নহেশ্বর, 
কহে দত্ত বর্ধমান শঙ্কৰ কিস্কর ৮” দেবথখ-_১৮ পত্র 
কহে বর্ধমান কবি কণ্ঠে ভারতী দেবী 
জষ দেবী মনসা চরণ । দেবখণ্ড_-৪১ পত্র 
সম্প্রতি যষ্টীবরের বংশধর শ্রীযুক্ত অমরেন্ত্র নাথ দত্ত বি-এস-সি, মহোদয় অভিযান 
পত্রিকাতে লিখিষাছেন যে হৃদয়ানন্দ ও যষ্টীবর একই ব্যক্তি ছিলেন। (ক) 
বাকী রহিলেন- চন্তাবতী ও সন্ষিনাথ। পৰে প্রমাণ করিব যে তাহাব| ও 
‘দত্ত’ ছিলেন । 
এক্ষণে দেখা যাউক পুস্তকের ভাষ| তীহাদিগকে কোন্‌ স্থানের লোক বলিয়া 
পরিচয় করাইয়া দেয় 
“না আছিল অগ্নি আর না আছিল পানি 
না ছিল সমুদ্ৰে জল ভাটি ও উজানী ৷” 
আছিল--ছিল। আছে+ইল-.আছিল। (অতীত কাল) 
শ্রীহটে ব্যবহৃত শব্দ । 
পানি__জল, বিশেষভাবে শ্রীহট্রেব গ্রামে ব্যবহৃত । 
বথ|--‘ন-ল স্ুরুজাই ল-ল পানি ৷ 
শ্রীহট্রের নাঘ-ব্ৰত কথা ৷ 
ভাটি--সোতেব দিক 


(ক) আমরা শ্রীহট্ের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাই হৃদয়ানন্দ বঠিবরের ভ্রাতা এবং 
তাহার বংশাবলী মতে তাহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। _ সম্পাদক! 


এপ 





কবি ষষ্টীবর দত্ত ও মনসা-মঙ্গল ৫৩ 


ধ উজ্জানী--শস্ৰোতের বিপরীত দিক। আীহটের গ্রামে এখনো উজান-_ 
ব্যবস্বত হয়। (ক) যথ|--(১) “ভাটি থনে (হইতে) আইলা মশা জলের আগা খাইযা 
উজানে করিতা বিষা জমিদারী চাইয়া” । 
শ্রীহট্রে মশ!-মাছি পোড়ার প্রাচীন ছড়া। 
(২) “চূণ চূণ চুণের ঘটি, রাত পোহাইতে উজান ভাটী” 
শ্রীহট্রবাসী বচিত প্রাচীন হেঁয়ালী। = 
“বৃক্ষ দেখিয়া পক্ষীর মনে হইল হাস 
খুবলের মধ্যে উন্মুখ করে বাস ।” বদ্ধমান দত্ত ৭ পত্র 
ধুবল_-কোটর, গর্ত ; শ্রীহটে প্রচলিত শব্দ’ 
বথা-_প্ধুরলিয়া পেঁচা, বুদ্ধি আবার কত” 
শ্রীছট্টের প্রবাদ বাক্য । 
“গাইল বর্ধমান দত্তে ধৰ্ম্মের চরণে, 
সৃষ্টি পতন সম্পূর্ণ হৈল তেন মনে” বর্দামান দন্ত ১২ পত্র 
মনে_ মতে, প্রকারে । 


তেনমনে--সেই প্রকারে । 
. | ঞীহট্রে প্রচলিত ৷ 
এইর্লপ-_ষবেনমনে--ষে প্রকারে ৷ 


যথা|--*বষেন মনে আইলে বন্ধু লইয়া পসবা 
তেন মনে মুই ও বন্ধু ছাড়িমু বাসর|” । শ্ছট্রের গীতি-কবিতা। 
*পুষ্প গাঁথিয়! দেয় মালী 
আলুয়া চাউল-ফুলে দেবগণ নিতিলু 
ত্রিদেশ মিলিবায় আসি কালি ।” বর্ধমান পত্ব ১২ পত্র 
আলুয়াসিদ্ধ নয়, আতপ । নিতিলু--নিমঞ্ত্ৰণ করিলু। 
প্রীহট্রের কোন কোন গ্রামে এখনো “লাম” এই অর্থে ‘লু’ ব্যবহার হয়। 
যষ্টীবর দত্ত ও ‘লাম’ এই অর্থে ‘লু’ বাবহা'ব করিয়াছেন । 
বথা-_প্বুঝিলু বুঝিলু রাঁজারে” এইভাবে--পুজিলু, জানিলু ইত্যাদি প্রীহটে 
প্রচলিত আছে। “ফুল- চাঁউল” দির! নিমন্ত্রণ করা প্রথা পূৰ্ব্বে )ইট্ৰের কোন 





(ক) উজান ভাটা শব্দগুলি অন্তান্ট স্থানেও ব্যবহৃত হইযা থাকে |. -- সম্পাদক 


৫৪ প্রীহট সাহিত্য-পরিষত্-পত্ৰিক| ৷ 
কোন স্থানে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে ‘ফুল--চাউল’ উঠিয়া গিয়া ‘পান-স্নপারী’ 
দেওয়া হয়। (ক) এইরূপ নিমন্ত্রণ শুধু দেবতা ও-বাহ্মণদের জন্তু! 

অক্ষেমা করিষা “দেবী জুডিলা কানন” 
হৃদয়ানন্দ--১৫ পত্র 
অক্ষেম ক্ষেমা নাকবা। ক্ষেযা-থামা। 


অক্ষেমা-না থাষা ৷ 
“কিছু কিছু বিষ আহে অগ্নি চাম্পাব গন্ধ, 


সকলের অধিক বিষ সাইযে-মাউগে দ্বন্দ ।” 
বর্ধমান_-৪২ পত্র 


অগ্নি চাম্পা--এক জাতীয় চাপা-ফুল, উহার গন্ধ অত্যন্ত তীর। 
সাইয়ে-মাউগে-_দক্ষিণ শ্রীহট্রে প্রচলিত খাস গ্রাম্য শব্দ। 


সাই- স্বামী হইতে নিষ্পন্ন । 
মাঁউগ-স্ত্রী। 
“ভকত জনারে মাও হও স'নন্দিত” 
ষষ্টীবর, বর্ধমান, হৃদয়ানন্দ, (একই প্রকারের)। 
মাও-_মা, এইরূপ রাও__রা 
বথা--“কাক শিয়াল চড়ুই পাখী কারো নাই বা 
আমার সোণার চান্দ সুৰে নিজা যা ৮ 
শ্রীহট্টের বুম পাঁডানিয়! ছড়া । 





iin a anne SUV লন 


সানন্দিত--প্রসন্ন হওয়া, 
*তিলিষে দিবেক তেল যতেক যুয়ায়, 
কুমারে দিবেক ভাগ যত লাগে তায়! বর্ধমান ৪৪ পত্র 
যতেক যুয়ায়--_যে পর্য্যন্ত তার ক্ষমতা আছে সে পর্ধ্যন্ত শ্রীহত্রে প্রচলিত । 
কিন্ত_“আমার বুদ্ধি কিছু যুয়াইতে পারিতেছে না” এস্থলে “নির্গত হওযা” 
বুঝিতে হইবে। 
প্মুখ-চণ্ডিকার বিয়া হৈল ততক্ষণে” বর্দমান ৪৪ পত্ৰ 
মুখ-চণ্ডিকা--শীহট্রের প্রচলিত শব্দ | “মুখ-চন্দ্রিকা"ই ইহার শুদ্ধরূপ 


(ক) ইহাও প্রায় লোপ পাইয়াছে। | সম্পাদক | 











কবি ষষ্টীবর দত্ত ও মনসা-মঙ্গল ৫৫ 
পমুখ-চন্ত্ৰিকা’কে “সপ্ত-প্রদক্ষিণ” ও বলা হয় (১) । কনে বরের চতুর্দিকে সাতবার 
ঘুরিয়া আসিয়া স্বামীর মুখেব দিকে দৃষ্টি কবে। স্বামী ও কনের দিকে দৃষ্টি কবিয়া 
থাকেন । এই-ই তাহাদের পরস্পরের প্রথম দৃষ্টি । 

যষ্টাবর ও মুখ-চন্ত্রিকাকে 'মুখ-চণ্ডিকা” বপে বর্ণনা করিযাছেন । 
বথ|--“চান্দে বলে জানিলাম বধু বড় সতী” 
‘মুখ-চণ্তীকাব’ কালে খাইল নিজ পতি” । ষষ্টীবর--বাণিয়া খণ্ড ৫৪ পত্র । 
“জ্বলেতে ভাগিল| পদ্মা নৌকার উপরে 
আসিব! ‘আজিল’ গিয়া সিন্ধু নদী তীবে” ৷ 
আজিল--ভিড়িল, দক্ষিণ শ্রীহট্রের খাস গ্রাম্য শব্দ । 
বথা__“ন! ডরাইও আরে বন্ধু "আজো, আমার ধারে, 
আমি তো আছিরে বন্ধু একই শিয়রে ৷” 'রূপমতির গান (শরীহট্রেব) 
“নারাইনি কমলা যত শ্রীফল বদরী তত, লেওঁর করচ আদি করি।”” 
ষষ্টীবর বাণিয়া থও ২য় পত্র 
বদরী-_কুল, টিবি প্রকার টক্‌ফল, শ্রীহটে এ নামে পরিচিত। 
করচ-_-এক প্রকার টকৃফল। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে “করমুজা' নামে 
প্রসিদ্ধ । 
“সোনার ঘুগুর দিল খাড়, দিল পাও 
রাজ আভরণে চান্দে ভরিলেক গাও ।” যষ্টীবর বাণিষা খণ্ড_-৮ পত্র । 
।--হাত ও পায়ের অলঙ্কার বিশেষ | শ্রীহট্রে প্রচলিত । 
পাওস্্পায়ে। গাও গায়ে। 
“দশল্ুড়া নাবিকেল- লৈ বাটা ভরি 
দেশ আল গুয়! চান্দে গৈল সঙ্গে করি”।  বষ্টীবর বাণিয়া খণ্ড ৮ পত্র। 
রশ-ভুড়াঁ_২* গোট । শ্রীহটে নারিকেল জুড়া হিসাবে প্রচলিত । 
২টা_-১ জোড়। 
দেশ-আল--দেশ-আঁলা, দেশেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ! 
(১) মুখচন্ত্ৰিকা সপ্ত প্রদক্ষিণ নহে । ব্যবহারিক সপ্তপ্রদক্ষিণ্রে অন্তে বর- 
কন্তার ব্যবহারিক মুখদর্শন “মুখচন্্ৰিকা = কঙ্কাবরয়োঃ পরম্পরং মুখদর্শনং”। 
শ্্স্ম্পাদক । 





৫৬ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


সত পাপাপিত সপংসসস্দ্সপদ্দপ্স্্প“প্দপসপসপমস্ভ"সপিপপসপিপলাসপলসপস৷মদ্স্দূললঙবগ্দীসপসসপসস্ ৰ পঁদসশসপশলপসদচ পাপ ৩ তদ = $৫১ 


গুয়া__নুপারী, শ্রীহষ্ট জিলায় এ নাম প্রচলিত। সংস্কৃত ‘গুবাঁক্‌’ শব্দ হইতে 
নলিষ্পন্ন। 
“চান্দে উঠিয়া বলে দোকানিয়া পুৰা, 
৮৮৬৬ বিশি গুয়| !” 
যষ্টীবর বাণিয়া-খণ্ড 9৪ পত্ৰ । 
দোকানিয়া--দোকানের এই অর্থে দোকানিয়া, শ্রীহটে প্রচলিত। 
এইরূপ সর্ধ্ব--সহরিয়া, গোয়ালিয়া দই ইত্যাদি প্রচলিত আছে । 
পুয়া_পুত্র, ছেলে | বিশেষভাবে দক্ষিণ শ্রীহট্রেব গ্রাম দেশে প্রচলিত উহা 
আবার তুচ্ছার্থে ও ব্যবহৃত হয়। অনেকে উহ গালি বলিয়া ননে করিয়া থাকে । 
বথা-- ৪০ 
“পূৰ্ন পুয়া বলিস্‌ না মারমু দুই চড়, 
কে পুয়া তোর ঘরে গিয়া বাপরে জিজ্ঞাস্‌ কর!” দঃ শীঃ প্রঃ 
উড়ি--উড়া, টুক্রী, চুব ডী, দক্ষিণ শ্রীহট্রের গ্রাম্য শব্দ (১)। যষ্টীবর অনেক স্থলে +" 
উহা ব্যবহার করিয়াছেন। 
কা জেলার স্থপারীব মাপ । 
১০টা- ১ঘা, ৬৬ঘা,= ১ বিশি । (দঃ সঃ প্রঃ) 
শ্রীহট জেলার কোন কোন স্থানে ৬৪ঘা, ৪*ঘা প্রভৃতিতে ও বিশি হয়। 
“চাদ নামে সওদাগর পুরী প্রবেশিল 
ইহার সহিত রাজ্যে দুর্ভিক্ষ সামাইল।” ষষ্টীবর বাণিয়|-খণ্ড ৮ পত্র । 
সামাইল-_প্রবেশ করিল | দঃ শ্ীহটের গ্রাম্য শব্দ। 
“চান্দ দরশনে হৈব ছালি অঙ্গাব””  যষ্টীবর ৮ পত্র 
ছালি--ছাই | 
“শুশান ঘাটে নিয়ে তোরে করবে রে ভাই ভস্ম--ছালি, 
সময় থাকৃতে বল্না কালী ৷” ৃ 
দঃ শীহুটবাসী রচিত শ্তামা-সঙ্গীত। /* 
“এক গোটা নারিকেল ছুলিয়া চাহিল, 


(১) শ্রীহট্রের অন্তান্ত স্থলেও ইহা ব্যবহৃত হয়। 


টা 
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দ্‌ লে পপ পপাললিপাশিদলপিদাদীপাললল| পাপা, 








ভিতরে মনুষ্া-মুণ্ড চোখে মুখে পাইল | 
ষষ্টীবর ৮ পত্ৰ । 
ছুলিয়া--খৌস| ছাড়াইয়| । 
‘সাধুৱে রাজায় বলিলা তরাতরি’ ষষ্টীবর ১০ পত্র। 
তরাতরি-_তাড়াতাড়ি, শ্ীহটে প্রচলিত ৷ 
“ঠাঠার শবদ মেঘের ঘন ডাক 
কাণ্ডারী বিহনে নৌকায় লৈল পাক)’ বষ্টাবর ২৪ পত্র! 
ঠাট|--বঞ্জপাতের শব্দ শ্রাহটে, প্রচলিত । 
যথ|--“ঠাঠাউরা বেটা নারে লড়ে না চড়ে, 
মাধাইরে দেখিয়! খসিয়া পড়ে |” 
শ্রীহট্ের মাঘ ব্রত কথ! । 
ঠেঙ্গায়ে মুদগরে তারে মারিলা বিস্তর, চম্পকের নাথ মুই লাম চন্ত্ধর। 
বষ্টাবর ২৯ পত্ৰ । . 
ঠেঙ্গায়ে--শাঠিদ্বারা ক্রমাগত আঘাত করিয়ে । ১ 
মুই--আমি, এইরূপ তুই--তুমি 
কন্ত। জুড়িবারে আইলা ডাকাতি সাধুয়া । ঢেকামারি বার কর নাগের বায়া 
ডাকাতি--ডাকাত, ভয়ঙ্কর অর্থে, টেকামারি-_ধাক্কা দিয়া, (দঃ শ্রী: গ্রাম্যশব্দ) 
নাগের বাছ্য়া-নাগের সঙ্গে বাদ যাহার এই অর্থে নাগের বাছুয়!। 
“পাথরের থুনি বৈসাইল সারি সারি, 
উপরে তুলিয়া দিল লোহার চারি পারি । 
KE: + + 
- লোহার মাড়লি দিল লোহার ছাটুনি ৷” - 
৷ ষষ্ঠীবর ৪* পত্র । 
থুনি--থাম, মাড়লি--পালার উপরে. (মুখে) লম্বাভাবে বসান হয়। 
পারি-_পালার দারি। (ইীহটে প্রচলিত) 
“তৈল ঘিলা দিলা লখাইরে” -_ ষষ্টীবর ৪১ পত্র । 


লালি পাশিপাপালিপিপিপিলাপপপিলিপিলালশসিলিসসপপদিলিস - = পাশ 


৫৮ শ্রীহট্ট সাহিত্য- পরিষৎ-পত্রিকা। 

তৈল গায়ে দিয়! শরীবে জল ঢালিয়া বিল দ্বারা ঘসিলে শরীর পরিষ্কার হয়। 
পূৰ্ব্বে দক্ষিণ শ্রহটের সৰ্ব্বত্ৰ ইহা ব্যবহৃত হইত । 

ঘিল| --গোলাকিতি এক গুকাব পাঁহাভী বাদামী রঙেব ফল। ইহা অতাস্ত 
মন্থন | এখনো যাহারা জামা সেলাই করে তাহারা ঘিলা দ্বাবা সেলাই-স্থান পালিস 
করিয়া থাকে শ্রীহষ্ট ব্যতীত অস্ত কোনও স্থানে উহা পাব| বায় কি না তাহা 
আমি অবগত নহি। পাওয়া গেলে সেই সব স্থানে উহার কি নাম তাহা আমার 
অজ্ঞাত । ৷ 

*তিতাবস্ত এড়ি লথাই শুক্ল বস্ত্র পৈবে”  ষীবর ৪১ পত্র । 
তিতা--ভিজা, এড়ি --এড়িয়া, দুব করিয়|। গ্রীহটে প্রচলিত । 
‘নানিমুখ’ করে লখাই দ্বিজগণ লইয়া] (৪২ পত্র) । 

নান্দিমুখ--বিবাহের পূৰ্ব্বে বব পক্ষে বর বা তাহার পিতা এবং কনে পক্ষে 
কনের পিতার দ্বারা পূর্ব-পুরুষদের তৃপ্তাৰ্থে যে ক্রিগ্না করা হয় তাহাকে ‘নান্দিমুখ’ 
ৰলে। ইহা শ্রাহট জেলার সৰ্ব্বত্ৰ প্ৰচলিত৷ 

‘ধুতরা কাটাপি লখাই হস্তে করি লইয়া’ (৪২ প্ত্র)। 

ধুতবা-কাটালি__বিবাহ্থের দিন বব এবং কনের হাতে উহা রাখিতে হয়। 

ধুতরা-কাটালি বীধিবার নিয়ম 

কলার মাইজ ডালিমের কুঁড়ি ধুতরার কুঁড়ি 

বরের জঙ্ত - = ৯. ‘৯ 

কনের অন্ত ৭ ৭ ৭ 

নাপিতের নিকট হইতে একখানি আরশী ( আয়না) আনয়ন করতঃ একখানি 
জুরিসহ নিদিষ্ট সংখ্যক জ্রিনিষগুলি একত্র করিয়া »নাল আবর্তিত একগাছি) স্থতাত্বার| 
উহা! বাধিতে হয়। এইভাবে কলের বাটীতেও কনের জন্ত উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। 
কিন্ত কনের সাতসংখ্যক জিনিবশ্ডলি একত্রিত করতঃ ৭নাল সুতা দ্বারা উহা বাধিবার 


নিয়ম । 
“কেওরর গায়ে নীল বস্তু কেওরর গায়ে পীত’ ৪৩ পত্ৰ | 


কাহারে অর্থে--কেওরর, দক্ষিণ শ্রীহট্রে প্রচলিত । 
‘চৌদ্দ হাজার ব্রাহ্মণ চলে কীন্ধেত লগুনে ৪৩ পত্ৰ । 


টি 


নল পলিলিগিপিপিলিলিলিদিলালালপিলিাললিলিপিি 
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ডা কান্ধেত-স্বন্ধেতে 


~~ 


লগুণে-- নগুণ অর্থাৎ পৈতা দিয়া। দক্ষিণ শ্রীহটের গ্রামে নগুণকে ‘লগুণ’ বলে! 
“পাইট কৰিতে আইলা নাপিতেব নারী !'' ৪৫ পত্র 

পাই করা--বর ও কনের নথ কাটা, ইত্যাদি বিবাহের ক্ষৌর-কৰ্ম্মকে “পাইট 
করা” বলে। ইহা অস্তাপি গ্ৰীহট্ৰে প্ৰচলিত আছে। 

“পানের ফরমাইস দিলা বাবইর স্থানেতে” ৪৭ পত্ৰ 

(ক) শ্রীহট জেলায় পান বিক্রেতাকে “বাবৈ' বলে। 

বারুজীবি হইতে প্নাবই হইয়াছে” | 

ফরমাইস দেওয়|-- আদেশ দেওয়া । কি পরিমাণ কি জিনিষ দিতে হইবে 
ইহার আদেশ দেওয়াকে ফরমাইস দেওয়া বলে। শ্রীহট্র ভেলায় ইহা সৰ্ব্বদাই 

} 


ব্যবহার হয়। 
সস্মুয্নাগ মাগিতে ষায় চন্দ্ৰবদনী’ ৪৬ পত্র 


সুয়াগ মাগা--সেহ আকৰ্ষণ করা। বিবাহের পূর্বে কনের বাড়ীতে কনের 
মাতাকে সমগ্র গ্রামথানি পুরাঙ্গণাগণ পরিবেষ্টিত হইয়া অস্ততঃ ২1৩ বাড়ী ভিক্ষা 
মাগিতে হয়। এই তিক্ষামাগার অর্থ স্নেহ আকর্ষণ কর|। তাহার মেয়েকে যেন 
কেহুই ভুলিয়া ন| যান, উহাই সুয়াগ মাগার অৰ্থ -শ্রীহট্র জেলাতে প্রচলিত একটি 
স্ত্রী আচার বিশেষ৷ | 
বর লইয়া বাজে ৱুড়|-হুড়ি। মনে মনে কলা খাইয়া মরে মাত্র বুড়ি। 
এক বুড়ি কাছের কাছ, তাইর খালি নাহি গাছ, বুড়ি বলে বয়স আর নাই, 
খঞ্জন নয়ানী বুড়ি, উঠি বলে লড়বডি, লক্ষীনার বর. যদি পাই । 
এক বুড়ি আইল দেখি পাকা চুলে কাণি মাখি, পানির পাতিলে রূপ চায়। 
গঙ্গার নিমিত্তে কালি, ধবল ছাগ দিমু বলি, গেল বয়েস যদি ফিরে আয় । 
এক বুড়ি আইল ধাইয়া, নাতিন কোলেতে লইয়া, লাতিন, দিমু লখাইর টাইন বিয়া, 
নাতিন জামাই সম্বন্ধে পরিহাস করিমু রঙ্গে, সঙ্গে যাইযু লখাইর দাসী হইয়া । 
যে মোরে ডাকিব বুড়ি, লাখি মারি ছয় কুড়ি, টেকর মারিমু ছয় সাত, 
রবিব কিরণে সদা চুল পাকি হৈল সাদা, চূণেতে খাইল বত্রিশ দাত । 


(ক) প্রীহট্ট ব্যতীত অন্তস্থানেও বাৱৈ বলে। _ সম্পাদক ! 





৬০ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষং-পরত্রিকা 


RAMAN DNA ADA AINA DAD AAAI AE anne < Ne পীল ওল ee IU 


মনসা চরণ-ধূলি, শিরেতে সানন্দে ভুলি, লাচাড়ি শ্রীচন্রাবতী গায়, 
বিপুলা সুন্দরী নিয়া, লক্ষীন্দরে করে বিষা, বুড়ির মুখে ছাই পড়ি যাব । 
মনসা মঙ্গলে উপরিউক্ত লাচাড়ি দিয়া চন্দ্রাবতী লক্ষীন্দরের সৌন্দধ্য বর্ণনা 
করিষ্বাছেন আবার এই লাচাড়ীর পরেই আর একটি লাচাড়ী দিয়! যষ্টীবর বেহুলার 
সৌন্দধ্য বৰ্ণন! করিয়াছেন উপরি-উক্ত লাচাড়িতে বুড়িরা আপেক্ষ করিতেছে। 
ঘষ্টীবরের লাচাড়ীতে বেহুলার সৌন্দধ্যে মুগ্ধ হইয়া বুডার| আক্ষেপ করিতেছে। 
যথ|--এক বৃদ্ধ সধ খায় কন্তাবে দেখস্ত, 
মুখের মধ্যে নাহি তার এক গোটা দন্ত । 
এক বৃদ্ধ সাথ খায় হাতে লইয়া লাউ, 
বনের চন্্বে তার হৈতে পারে দড়ি । ইত্যাদি! 
প্রথমটির পাণ্টা জবাব-_ংয়টি। যেন পূর্ব্বেরই নির্দেশ মত লিখা। 
ছড়াছুড়ি_শ্রীহট্টে প্রচলিত শব্দ । একজন অন্থজনকে পদদলিত করিতেছে 
কিন্তু কোন-ই খেয়াল নাই, এস্থলে ‘হড়াহুড়ি' শব্দ ব্যবহৃত হয়! 
ছড়া + হুড়ি= হড়াহড়ি। 
যথা--"জনতায় চল রথ “হৃড়াহুড়ি’ কত না, 
বাজিতেছে কত শত ঢাক-ঢোল বাজনা ।” 
শ্রীহট্রের একালের কোনও লিখকের কবিতা । 
মনে মনে কলা খাইয়া--দক্ষিণ শ্রীহটে পচলিত। মনে কোন ভাব রাখিয়| ব্যক্ত 
না করিলে “মন কলা খাওয়া” উপমা কেওয়া হয়। 
য্থ|-- মনে মনে কলা খায়, তার বষ্ট নাহি যায়। দঃ শু: প্রবাদ বাক্য । 
তাইর খালি (ক)--তাহার সময়ের । এইরূপ--দাদার খালি গাছ ইত্যাদি 
| তুচ্ছাৰ্থে--তার শব্দের স্ত্রীলি্-তাইর ( সীঃ গ্রাম্য )। উহাই সতমার্ধে_ 
তাইন (তিনি) শ্্রঃ গ্ৰাম্য ৷ 
লড়বড়ি--তাড়াঁতাড়ি। পানির পাতিল _জলপূর্ণ মৃত্তিকা নিম্মিত বাসন। 
পাতিল হটে প্রচলিত । সমুদয় মৃত্তিকা নিশ্মিত বাঁসনকে পাতিল বলে না। এক 
বিশেষ আকারে গঠিত বাঁসনকে পাতিল বলে। পাতিল ব্যতীত তৌলা, মটুকা 


(ক) কাপি--উচ্চারণ দোষে ‘ক’ স্থায়ে ‘খ’। কাল হইতে কালি ৷ --সম্পাদক। 











বি যষ্টীবর দ দত্ত ও মনসা-মঙ্গল ৬১ 
ঢ় ইত্যাদি নামে মৃত্তিকার অনেক রকমের বাঁসন এই জেলায় প্ৰচলিত আছে। 
দিমু-দিব। এইরপ- কৈমু-কছিব। রইমু-**রহিব ইত্যাদি । 
ঠাঁইন--নিকটে। 
যথ|--কইও কইও আৱে নিতাই কইও মায়ের ঠাইন, , 
কুষের লাগিয়া নিমাই সন্ন্যাসেতে যাইন। 
(দঃ শ্রীঃ সারিগান ) 
আয়--আসে, যায়--গমন করে। 
ষথা- "আয় যায় অবিরাম থাকে না ষে বইয়! (বসিয়া), 
না আসিলে না খাইলে পড়ে থাকে শুইয়া ৷” 
(দঃ শ্রী; হেয়ালী ) 
টেকর-_শ্রীহট্টে প্রচলিত শব্দ । হাতের আফ্ুলকে কুঁজো করিয়া মাথায় মারিলে 
৮. তাহাকে 'টেকব মারা' বলে। এইরূপ এতদক্চলে ঠোকর' শব্দও প্রচলিত আছে। 
ঠোঁকর অঙ্গুলি দ্বারা গালে মারিতে হয়। 
যথ|--“এ ঘরের বুড়ি শে ঘরে ষায়, টেকরাই-ঠোঁকরাই গুয়া পান খায় ।” 
(শ্রীহটের হেয়ালী ) 
দানন্দে- আনন্দের লহিত। ৰ দি 
লড়ি--লাঠি। লড়ায়ে অর্থাৎ নাড়াইয়| চল! যায় যাহ! অথবা লড়ায়ের যাহ! । 
পড়ি--রশি । বড় রশি হইলে দড়| এবং ছোট রশি হইলে ‘দৃড়ি' । 
“তামা-কাসা দিলেক যতেক রাশি' রাশি” (৬০ পত্ৰ ) 
তামা-কীদ|--তাম| ও কাসার নিশ্মিত বাসন অর্থে “তামা-কালা” দক্ষিণ শীহটে 
ব্যবহৃত হয়। | 
"দুপুড়ার ফেউস দিয়া ভাজিলেক ধড়া 
ভিতরে ভরিয়া দিল ধান্ ছড়া ছড়া । = 
নলের চুজাতে দুগ্ধ'ভরিয়া তাহারে, 
পিঠালিয়ে বেড়িলেক তাহার ভিতরে । 
হরিদ্রা মাখিয়া থৈল কাচা বাইঙ্গন, 
ভুঞ্জিবার তরে-কৈল পঞ্চাশ বাঞ্জন ৷৷ (৬১ পত্র) 


৬২ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । 
জামাই-ঠকান রান্না! লক্ষীন্মরকে ঠকাইবার জন্য পরিহাস করিয়া রাধা 
হইয়াছে । এইরূপ রন্ধন আজও প্রচলিত আছে। 
দুপুড়া__দূর্্বা শ্রীহট্রের গ্রাম্য শব্দ । 
ফেউস--রস বাহির করিয়া ফেলিয়! যাহা থাকে, শ্রীহটে প্রচলিত ৷ 
চুলা-_চুঙ্গি, অর্থে শ্ীহট্টে প্রচলিত । 
পিঠালি--চাউল পিষিলে পিঠালি হয়। বড়া ভাভিতে বহিরাবরণ হ্বরূপ 
_পিঠালির ব্যবহার করিতে হয। 
খৈল-_রাখিল, 'থুইল' হইতে ‘ থৈল’ শব্দ শীহট্রের গ্রামে প্রচলিত । 
বাইসন_বেগুন, শ্রীহটের গ্রাম্য শব । 
ভু্জিবার_ভোগ করিবার ৷ 
“পাতলেশ্ছু জামির দিল সুগন্ধি স্বত তাত” ৬২ পত্র। 
পাঁতিলেদু--পাঁতিলেবু । | 
জামিব-_স্লীহট্র অঞ্চলে গ্রাম্য ভাষায নেবুকে জামির বলে। 
তাত--তাহাতে। " 
“পঞ্চামৃত খাইল লথাই করি পঞ্চগ্ৰাস 
বিবাহের পর ববেব ‘পঞ্চামৃত’ খাওষা শীহট ব্যতীত কোথাও প্রচলিত আছে 
বদিয়| আমি শুনিতে পাই নাই। 
তোমারে জাগাইনু প্রভু আথাস্তর কাজে । ৬৪ পত্র 
জাগাইনু-_জাঁগাইলাম | 
আথাস্তর--বিশেষ আবশ্তকীয় , দক্ষিণ শ্রীহট্রে প্রচলিত । 
“কান্দে কান্দে কমলাগে| হরি হরি স্বরে । 
সুন্দরী বিপুলা ঝিউ ডালি দিলু কারে ॥ 
গলায় ধরিয়া কান্দে ছাড়ি দীৰ্ঘনাদ । 
বিপুলার মাসী পিসি পরম-বিষাদ্ ॥ 
সাগরেতে দিমু বন্ষ গলায় কলসে। 
ধন জন দিয়া মুই কি করিমু শেষে ৷ 


রশ 


কবি ধষ্টীবর দত্ত ও মনসা-মঙ্গল ৬৩ 
হৃদযানন্দ দত্তে যলে ত্যজহ বিষাদ। 
পতিব্ৰতা বিপুলারে কর আশীৰ্ব্বাদ ॥ 
- ৰাণিয়াখ$ ৬৬ পত্র । 
ডালি দেওরা--উপহাব দেওষা, উৎসর্গ করা, উপরিউক্ত লাঁচাডির 
ডালি দেওয়| অর্থ--‘নষ্ট হওয়া’ অর্থে হীহটে প্রযোজ্য । 
“চারিশত তাঁজি নেউল এড় নিয়া পাশে 
নাগ সব পাইলে যেন ধৰ্নিষা গরাসে । 
দুইশত কাকলাস এডই চালযে 
নাগ সব পাইলে যেন ধরিয়ে গিলযে। 
তাজি--তেজ সম্পন্ন । 
নেউল --বেজী, শ্রীহট্রে প্রচলিত, এড়--ছাড, নাগ--সাঁপ গবাসে-- 
গিলিয়া ফেলে, গ্রাস হইতে গরাস’ শব্দ নিষ্পন্ন, এইরূপ ত্রাস হইতে "তরাস” । 
কাকলাস --বীহটে গী নামে প্রচপিত। বাঙ্গালায় উহাকে ‘বহুরূপী’ বলা হষ। 
"বাঘের গর্জন শুনি উরাইল সুন্দরী, 
ভেরুয়া করিল ধার কলে খিপা মারি ॥” ৮৭ পত্র। 
ডরাইল--ভয় করিল। 
তেরুয়া--ভেলা, উহ জেলায় “রূপসী পুজা” নামক একপ্রকার পুর্জী আছে, 
উদ্ধাতেও কলাগাছ দ্বারা ‘ভেক্য়া’ তৈয়ারী করিতে-হয়। (ক) 
কলে__কৌশলে । 
খিপা মারা__সম্ভবতঃ ‘ক্ষেপন’ হইতে 'থিপা” শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 
বৈঠার পরিবর্তে বংশদণ্ড (লগি) ঘারা মাটিতে জোর দিয়া জলযান চালনা 


করাকে 'ধিপামারা' বলে। শ্রীহট্রে প্রচলিত । 
“তালগাছ কাটিয়া কোরাটি বানাইয়াছি 
। আঞ্জায় সাবুট না যায় হৃত ৷” : 


তোরা--বড়শীর ছিপ । শ্রীহটে প্রচলিত। 
বানাইয়াহি--তৈয়ার করিয়াছি। . . 


(ক) ইহা অঙ্ক আকারে প্রস্তুত হৃয়।-- সম্পাদক। 


বাণিয়া খণ্ড ৮৯ 





৬৪ গ্রীহট স।হিতা-পরিষং-পত্রিক] । 
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আঞ্জায-_কোন কিছু মধ্যে রাখিয়া দুইদিকে দুইটি হাত নিয়া সন্মুখে উভয হন্তেব 
অঙ্গুলিগুলি পরস্পরকে স্পর্শ কবিলে আগ্রা করা হয়। শ্রীহটের গ্রাম! শব্দ । 
সাবুট না ষায়_এক হাতের অঙ্গুলি অপর হাতেব অঙ্গুলিকে স্পর্শ করিতে 
অপারগ হয়। (শ্রীঃ গ্ৰাম্যশব্দ) 
সুত--সুত! দ্বারা তৈয়ারী বলিয়া, যাশর মধ্যে বড়শী লাগানো থাকে। 
“শ্রাবণ মাসেতে মাও গাঙ্গে নঘাপানি। 
মোর প্রভু খাইতে আইলা অরণ্যের বাঁঘুনি ৷৷” 
গাঙ্গে--নুদীতে, ত জল, বাঘুনি - ব্যাস্ৰী | 
প্মন্ত্ৰ পড়িয়| দেবী ছিট্‌কা দিলা পানি” 
১০৭ পত্র 
ছিট্‌কা--কাহারো উপরে জলের ঝাপটা দেওয়াকে 'ছিটুকা’ বলে। কিন্ত 
জোর না দিয়! ফেলিলে তাহাকে “ছিটা” বলে। 
“পাচ কাহন কড়ি আমার বিচনীর মূল” ১১৭ পত্র । 
‘কাহন' শব্দটি সুধু শীহট্রে প্রচলিত। যথ|--কাহনে কাহনে গুণে যষ্টির ধরণ, 
শ্রীহট্রের ভূমি পরিমাণ । (ক) 
এস্থলে টাকা অর্থে কাহন । ১২-১ কাহন। দক্ষিণ শ্রুহট্রের অনেক গ্রাম 
কাহন সংযুক্ত, ষথা__বুড়ি-কাহন, দশ কাহন, ইত্যাদি । 
- দক্ষিণ শ্রীহট্ট ব্যতীত শ্রীহট জেলায় কাহুন-সংঘুক্ত গ্রাম নাই বলিলেও চলে । 
বিচনী--পাখা, শ্রহটের গ্রাম্য শব্দ ! 
“আড়াই কাহন বেচি এক গোটা খারি।” 
এরে বলি হাত হনে পাঁলাইল আছাড়ি ॥” ১১ পত্র । 
থারি--পানদানি, ‘বেতের তৈয়ারী। এইরূপ কাঠের তৈয়ারী পানদানির 
নাম “বাটা” । এবে বদি--এই বলিয়া, দক্ষিণ শ্রীহট্রের গ্রাম্য শব্দ । 
হনে_হইতে । 


যথ|-আম| হনে সব হৈল, রঘুকুল নাশ হৈল 
দ্বিজশিশু বধ হৈল সীতা বনবাস। 
শ্ীহট্রের গ্রাম্য গীতিকা ৷ 





(ক) ভূমি পরিমাণের কাহন শ্রহট্রের নিজন্ব। অস্ত্র কাহন শব্দ তাহা নহে। 
'কার্ধাপণ' হইতে কাহন হইয়াছে। সম্পাদক । 


টা 


শিপ 


কবি ষষ্ঠীবর দত্ত বা মনসা-মঙ্গল ৬৫ 


উঃ পালাইল - ফেলিয়া দিল, দক্ষিণ শ্রীহটেব গ্রামা শব্দ । 
আছাড়ি--আছাড় দিয়া । 
"আক্কীরি থল যেন তোমা দবশনে” ১১৪ পন্ত। 
আন্ধাধি-_অদ্ধকার, খত্তিল- দূর হইল। - 
প্নাচনৈ নাচিলু মুই আওয়া সরাতে" - ১১৫ পত্ৰ । 


সুই--আমি, আওয়া--এস্থলে পোড| ময়। কিন্তু আয়া দুধ বলিলে সিদ্ধ 
ময় বুঝিতে হইবে। রাহে প্রচলিত । 
প্লক্ষ্মীনারে বোলে মাও হেন বল কেনে” (১১৫ পত্র ) 
কেনে--কেন-- &ীহটের গ্রামী । বিশেষ প্রযোগ্য - দক্ষিণ শ্রীহটে । 


“কহি আজি তোমার বয়াবর” সন্ধিমাথ--১১৯ পত্র । 
বরাবর-- সমীপে । - | 
এ “যুক্তি পরামিশ তবে হৈল দেই মতে 
পদ্মা প্রণমিয়| কহে কবি সন্ধিনাথে :* (১১৯ পত্র) 


.. পরামিশ--পবামর্ণ এই অর্থে জ্রীহটে প্রচলিত ৷ 
*ভেরুয়া ভাসাইয়া দিল তিন কুরু পানি” ৭১ পত্র 
কুক--গঙুষ পরিমাণ, শীহষ্ট্রে প্রচলিত’ - 
“দুই কৰ্ণ উবা কবি মুখ ভয়ঙ্কর: - ৮৫ পত্র 
ডকা করি--খাড়া কবি--( দক্ষিণ হই ) 
ন পোসাইয়া গেল চৌদিকে পলব।  লন্ধিনাথ--১১৯ 
ই স্থানে ‘স’। 
গোণাইয|--গোহাইয়া 
পসব--পহ্র বা ফস! 
শ্খুৱাতে মাণিক্য দিয়া চৌ-খুটে রতন”  সঞ্ধিনাথ ১১৯ 
ৰ ঘুরা_-পায়ার নীচ দিককে খুবা বলে। (১) শ্রীহট্রে প্রচলিত । 
চৌখুটে--চতুদ্দিকের সীমাদাতে । এখনো ৪হট জেলায় ৰাড়ীব 'চৌখুট” 
বাবস্ৃত হৃষ। 
(১) খুরা অর্থে পায়া 0198) বুঝায় । যুথ|--চৌকির খুব] । এখানে খুবা অংশ 
বিশেষে বুদ্ধাইতে পারে । সম্পাদক। 





৬৬. শ্রহট্র সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা । 


“শাহের রাজা ভান বাপ দেখিবারে মনস্তাপ 
মাও তান কমলা পাটেশ্বরী 
ভাই কুলে ছয় জন দ্বেখিবারে তান মন 


তবে যে ষাইমু স্বরগপুবী”  সন্ধিনাথ- ১২: 


তান--তাহার, দঃ শী: গ্রামা 
মাও মাতা 
কুলে--মোঁটে, মোটে এই অর্থে দক্ষিণ শ্ৰীহুট্ৰেব গ্রামে দর্ধদাই ‘কুলে’ ব্যবহীত্ঠ 
ইয়। (১) 
নানা মতে করি তবে সাতাইবা যে বাপ’, সদ্ধিনাথ--১২১, 

সাতাইবা-সম্ভাপ নাশ কবিবা, দঃ ওঃ গ্রাম্য । 

বেউলার টানামামা বেউলাব হাত পাও।  সন্ধিনাধ--১২৮ 
টানামানা--অঙ্গভঙ্গি, দঃ ঠীঃ গ্রানা । 

মীমাংসা 

(১) মনসা মঙ্গল লিখক পাঁচ ভনিতার চাব জন কবিরই লিখিত অমেকণ্ুলি 
পদ উদ্ধৃতি কবিয়! প্রদর্শন করিলাম যে তাহার| বিশেষভাবে গ্রাম্য শব্দ্রেই 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন! এইসব গ্রাম্য শব্দের ২। ৪টি শীহট ব্যতীত অন্তান্ত 
স্থানে প্রচলিত থাকিলেও শতকরা ৯* নব্বইটি শব্বই যে শীহট্ট অঞ্চলের এসম্বন্ধে 
কাহাবো কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না। আবার এই পহটেরই 
(দক্ষিণ ৪হটী) মৌপবীবাজার অঞ্চলে প্রচলিত শব্দ অধিক থাকায় তাহাদিগকে 
দক্ষিণ শ্রীহট্রেব লোক বলিষাই দৃঢ় ধারণা হয়। 

(২) মনসা-ষঙ্গল লিখকদেব লিখাতে দক্ষিণ শ্রীহট্টের এমন কতকগুলি বিষয় 
স্থান পাইয়াছে বাহার সবগুলি শ্রীংট্রেবই সৰ্ব্বত্ৰ দৃষ্ট হয না। 
খাস 

(১) পূজনীয় দিগকৈ নিমন্ত্রণ কবিতে 'ফুঁদ- চাউল" ব্যবহাব 

(২) বিষের পূৰ্ব্বে কনের সাতাব “হ্থয়াগ মাগা’ 

(৩) নান্দিমুখ করা 

(৪) বিষের পূর্ব্বে বর কনেব 'পাইট করা” 

"চে বুজে, পে উচ্চারিত হয়।--সম্পাদক। 





কবি ষষ্ঠীবর দত্ত বা মনসা-মঙ্গল ' ৬৭ 


(€) দধি-মঙ্গল করা 

মুখ-চণ্ডকা বিবাহ 

(৭) পরে যজ্ঞ, 

(৮) যজ্ঞস্থলে দ।তার- উপঢৌকনাদি টন 

(৯) বরের পৃব্বের বস্ত্রাদি পরিত্যাগ কবিয়া দাতাব বস্ত্রাদি পরিধান । 

(১০) পাশা-থেলা 

(১১) বরেব পঞ্চামৃত খাওয!, 

(৯২) বব-শয্য। 

উপরি উক্ত ধাবাবাহিক বিষয়গুলি দেখিলে দক্ষিণ গ্রীহট্রেব একটি বিবাহেরই 
কাৰ্য্যক্ৰম বলিয়া বোধ হইবে। 

(৩) যষ্টীবর বাণিয়াথণ্ড ২য় পত্রে তাহার পরিচয় দিযাছেন-- 

“শিলুমতি কবিখান, বিক্রম খান ভূষণ, পাটল নদীর তীরে ঘব, 

জ্ৰুষত্কীবর কবি কণ্ঠে ভারতি দেবী, 
আপনি শঙ্কর দিল! বর”? 

‘থান' উপাধি তাহাদের বংশ পত্রিকাতে কাহারো কাহারে! পাওয়া যায়, 
যঁ্টীবরের উপাধি ছিল--«বিক্রম খান” কোন কোন স্থলে গুণরাজ” ও দেখিতে 
পাওয়া যায়, বাড়ী ছিল পাটল নদীর তীবে। 

গত ১৩৪৪ সনের “অভিযান” পত্রিকাব শারদীয় সংখ্যাতে আমি উহা 
আলোচন! করিয়াছি । এই “পাটল' নদী বর্তমানে রাজনগর রাক্সবাড়ীর দক্ষিণ 
দিকে ‘ফাটল’ নামে পরিচিত আছে । উহার দক্ষিণ পৃবের্বর অংশ বর্তমানে ভরাট 
হইয়| গিযাছে, হয়তো কিছুদিন পর উহার সমস্ত অস্তিত্বই লোপ পাইয়া ষাইবে। 
পুবের্ব এই নদী গয়ঘর গ্রাম দিয়া প্রবাহিত ছিল। 

(৪) (ক) বর্ধমান দত্তে গায়, ধরিয়। শিবের পায়, প্রসন্ন হইবা শিব মোবে 

(৭) শ্রুষষ্টীবর কবি, কণ্ঠে ভারতি দেবী, আপনি শঙ্কর দিল! বর 
(গ) হদয়ানন্দে কয শঙ্কর কিঙ্কর। 

ইত্যাদি তনিতা দৃষ্টে পরিষ্কাব প্রতীযমান হইবে যে তাহার! শিব ভক্ত 

ছিলেন ৷ 


৬৮ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক!। 
(৫) হৃদয়ানন্দ বা! ষষ্টীবব দত্তের বাড়ী ইটার গধঘর গ্রামে এখনো দেখিতে 
পাব| যায় । যষ্টীববেব দীঘি এখনো বর্তমান বহিয়াছে। 
(৬)--তথাকার উমা-মহেশ্বর মুণি’ শ্রীহট্র জেলাতে প্রসিদ্ধ । 
প্রবাদ এই-*এতদ্অঞ্চলে হৃদয়ানন্দ দত্তই নাকি প্রথমে চরকপুজা প্রচলিত 
কবিয়াছিলেন। চরক-পূজা ও উমা-মহেশ্ববের; মুণি তাহাদ্িগের শিব-ভক্তির 
নিদর্শন স্বরূপ আজ ও বর্তমান বহিয়াছে । হৃদয়ানন্দ আপনার পরিচয় দিয়াছেন-- 
“শর বৰ্দ্ধ কবিখানের সুতে হৃদয়ানন্দ দন্তে জয় দেবী মনসার বর” 
৷ ন ২৫ পত্র বাণিয়াখণ্ড। 
__ ভীবদ্ধ'কৰি খান-ই বর্ধমান কবি উহার প্রকৃত নাম ভূমানন্দ 
ৰ সম্প্ৰতি পরী-গীতি কবিতা সংগ্ৰহ কবিতে যাইয়া আমি চন্ত্ৰাবতীব 
কযেকটি মেয়েলী গান সংগ্রহ কবিয়াছি। তন্মধ্যে একটি বারমাণী গানে চন্দ্রাবতী, 
যষ্টীবর ও সন্ধিনাথের পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। উহা নিম্নে উদ্ধত 


ৰ দুর্গার বারমাসী 
“উম! বলে মেনেকাবে হিমালয পাটে, 
দুঃখের কথ! কি কহিমু কৈতে বুক ফাটে। 
বৈশাখ মাসেতে মাগো দেওয়ায় ডাকে কবে, 
কান্তিক গণাই কোলে আমার দোহা! কাপে ডরে। 
জ্যৈষ্ঠ না মাসেতে মাগো ঝড় তুফান ভারী 
লতা পাতাব ছাওষ1 ঘবে বইতে নাহি পাবি। 
আষাঢ় মাসেতে ঘরে পড়ে বুষ্টিব পানি, 
ছুই ছাওয়ালের মাতা আমার অধৈর্য পবানী । 
শ্রাবণ মাসেতে মাগোঁ ভরে চাবি ধার 
কোন পুত্র কোথাষ পড়ে নাই ঠিকান! তার ৷ 
‘ভাদ্ৰ না মাসেতে মাও ভব! নদীত যাইয়া, 
জল আনিতে কেম্‌নে ষাই মা শিশু কোলে লইয়া । 
আশ্বিন মাসেতে মাও হরধিত দেশ 
তোমার কোলে আমি আমার দুঃখের হয ন! শেষ। 


করি যষ্ঠীবর দত্ত বা মনসা-সঙ্গল ৬৯ 
কাণ্তিক মাসেতে মাও রোগের পরতাপে, 
দুইটি শিশু লইয়া আমার প্রাণটি কাপে ডরে। 
অগ্রায়ণ মাঁসেতে মাও সকল ঘরে ধান, , 
মোব ঘবে মা নাই যে কিছু রাখিবাবে প্রাণ! 
পৌষ না মাসেতে প্রতি ঘরে পিঠা-চিড়া, 
সব ছাওয়াল আনন্দে নাচে আমাব কপাল পুড়া। 
মাঘ না মাসেতে শীতে অধৈধ্য সকল, 
সব্বলোকের আছে বস্তু আমাব যে বাকল। 
ফাল্গুন মাসেতে মাও কোকিলের সাড়া, 
তোমার জামাই পইড়া থাকে কুচুনির পাড়া। 
চৈন্ৰ না মাসেতে মাগো নিদারুণ খবা, | 
দুঃখের উপবে দুঃখ না যায পাশবা ; 
কহে কবি চন্দ্রাবতী - যষ্টীৰব পতি 
ত্রিঙ্গগতের মাতা তুমি তোমার কি ছুর্গতি। 
এই আশীব্বাদ কর মাগো যুড়ি ছুই হাত, 
স্থখেতে রাখি৪ মোর পুত্ৰ সন্ধিনাথ 1” 


চন্দ্ৰাবতীর পতি ষষ্জীবর, পুত্র সন্ধিনাথ বলিষা এই কবিতা পাওয়া গেল। 
আমি গত ১৩৪৪ বাংলাব অভিযানের পুঙ্ছা সংখ্যাতে ভূলবশতঃ চন্দ্ৰাবতীকে 
হৃদয়ানন্দের মেয়ে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম। 

বর্ধমান দত্ত--ষষ্টীবর এবং হৃদয়ানন্দের বংশ পর্রিকাতে তাহাদের গিতাব 
নাম--ত্্মানন্দ বিয়া উল্লেখ করা হইযাছে। এই ভূমানন্দেরই অপর নাম ছিল 
বর্ধমান । বর্ধমান দত্তেব সময়ই তাহাদের গৃহ দেবতা ‘শিব সু্ি” 
চতুর্দিকে সুপ্রচারিত হইয়া ছিলেন । এই তৃযানন্দ বা বৰ্দ্ধমান দত্তের শরীবর্ধ 
বলিয়া আরও একটি নাম ছিল। 

(৮) শ্রীবর্ধ বা ভূমানন্দ হইতে যষ্টীবর পর্য্যন্ত তাহাদের বংশ পত্রিকা 
নিম্নলিখিত রূপ 


লী 


৷: 
, "টি 


ও শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৷ 
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ভূমানন্দঃ শ্রীবর্ধ বা বর্ধমান 
| 
হৃদয্বানন্দ ব! যষ্টাবব 
* | 
সন্ধিনাথ 
অতএব নমসা-মঙ্গল রচয়িতা ষষ্টীবর এবং অপর কবিগণ ষথা__ বর্ধমান, 
সদ্ধিনাথ, চক্দ্রাবতীর ষে শ্রহট্রেব অন্তর্গত দক্ষিণ হটে গয়ঘব গ্রামে বাড়ী 
ছল এবং তাহার! সকলই যে প্রসিদ্ধ দন্ত বংশেব একই প-রবাবভুক্ত ছিলেন 
তাহা প্রমাণিত হইল। 
আমার প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে কারণ আবশ্যক বোধে আমি 
খুঁটি-নাটি অনেক বিষযের অবভাবণা করিষাছি। সত্য বস্তু আবিষ্কারের জন্ত 
আমাব উপর কেহই দুঃখিত হইতে পাবেন না । 


বা 


সুতরাং আমি আশা কৰি বঙ্কভাষা ও সাহিত্য, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় ইত্যাদি 
গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে মনসা-মঙ্গল বচয়িতা যষ্রীবরের ‘সেন’ উপাধি বৰ্জ্জন 
ক্রমে যেন ‘দত্ত’ উপাধি সংযোজিত করা হয়, এবং বাড়ী “ঝিপাঁরদিব” 
পরিবর্তে গ্রীহট জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ শ্রীহট্টেব *গাযঘর” গ্রামে লিখিত হয়, 
এই সঙ্গে উক্ত পুস্তকেব বচয়িতাদেব মধ্যে যেন বর্ধমান, দত্ত, চন্দ্রাবতী ও 
াক্ষিনীর দত্তের নাম উল্লেখ কবা হয়। 


শ চন্দ্রাবতী সম্বন্ধে বক্তবা--এই চন্দ্রাবতীকে যেন কেহ দ্বিজবংশীয়| মেয়ে 
চন্ত্ৰাবতী বলিয়া ভূল না কবিয়া বসেন, এই চন্জ্রাবতীর শুধু মনসামঙ্গলে কয়টি 
লাচাড়ি ও পয়াপন এবং ৬।৭টি মেয়েলি গান পাওযা গিয়াছে ৷ সম্ভবতঃ লিখিবার 
সনত্যন্ত ক্ষমতা থাকা সত্তেও অধিক কিছু পিখিবাব অবসব পাইতেন না, ভাই 
তাহার লিখাষ একটি বিষাদের সুর আঘাদেব কাণে বাজিষাছে। 


১ 


যথ|-- “মনসা চরণ গতি লাচাড়ী গায় চন্দ্রাবতী 


প্রতিষ্টা না পাইল কম্মদোষে ৷” 
৭১ পত্র 


ই 


সপ 


_ কৰি ষষ্ঠীবর দণ্ড বা মনসা-মঙ্গল ৭% 
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অথবা তাহার স্বামী গান গাহিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন 
তিনি মেয়েলোক হইয়া তাহা পারেন নাই এইজন্যই উহ! লিখিষাছেন তাহ! কে 
বলিতে পারে? হয়তঃ পরবর্তী অনুসদ্ধিৎস্থ তাহাও আবিষ্কার করিতে পারেন । 

এক্ষণে উপসংহাবে আমার এই প্রবন্ধের দিকে বঙ্গীয় পান্তা পরিষদের 
দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৰ্ষণ কবিতেছ্ি । ্ু 

শ্রীহট্র সাহিত্য পরিষদেব কাছে আমার প্রাৰ্থন| সাহিত্য পবিষদের খরচে 
যষ্টাববের সমগ্র মনসামঙ্গলথানি শীস্রই মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করা হউক, 
থই পুস্তক সম্পাদনে আমি তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহাযা 4 প্রস্তুত 
আছি। 





= দমস্ক।ব-- 





“এই প্রবন্ধে বাবহৃত কোনিও কোনও শব শ্রীহট্র বাতীত অন্তত্রও ব্যবহৃত হয়। 
কোনও কোনও শব্দ কেবল দক্ষিণ শ্ৰীহটেব নিজস্ব লা হইবা শ্রীহদের অন্বস্থানেও 
খ্াবদ্ৃত হয় । _ সম্পাদক । 


গরিষদীয় 


পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় স্বীকৃত ৩৯২২৮, র পর আমর 
নিয়লিখিত চাদ! পাইয়াছি ৷ অন্বান্ত বারের গায় এবারও 'আমরা চাদ.-দাতৃ-গণকে 
আমাদের আস্তরিক ধন্তবাঁদ জানাইতেছি। 


য়ায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্ৰ দাস ( শিলং )-- ২৫২ 
শ্রীযুক্ত মবেশ চন্দ্ৰ দেব ( কলিকাতা )১ ২৫1০ 

৬ উপেজ্র কুমার দত্ত ১০২. 

সামনীয় » অক্ষ কুমার দাস শিলং ১৭৯. 

=  কৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী ১০, 

ধশ টাকার নীচে-= ১৭২ 

৯৭15 

পূর্বে স্বীকৃত--- ৩৯২৩০ 
৪০২১ 


পরিষদের সভাগণ শুনিয়া সুখী হইবেম যে পাঠান যুগের কয়েকটি প্রাচীন খু 
আমাদের হস্তগত হুইয়াছে। শ্রীহট জেলা পাঠাম-মুখল ছন্দে যে একটি বিশিষ্ট অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিল তাহা এখন এতিহাসিকগণ নিঃসন্দেহে স্বীকাব করিতেছেন এই 
মুদ্ৰা গুলি উপরোক্ত যুগের ইতিহাস সম্পর্কে সহায়তা করিবে আমাদের বিশ্বাস! 
মুদ্রাগুলি পরিষদের মিউজিয়ম কক্ষে রক্ষিত হইবে । 

আমাদের মিউজিয়মের জস্ভ আমরা দেশবাসীর নিকট হইতে প্রাচীন মুদ্রা, অস্ত 
অলঙ্কার প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন প্রার্থনা কবিতেছি! 


বিগত ই বৈশাখ তারিখে শ্রীহট্র সাহিতা-পরিষদের পঞ্চম বৎসরের প্রথম 
অধিবেশন হয়। রার-বাহাুর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন । সর্বাগ্রে সভাপতি মহাশঘ নিয়লিখিত প্রস্তাবটি সভার 
উত্থাপিত করেন; সভাস্থ সকলে দণ্ডারমান হইবা প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন £-- 

প্বাংল। সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, প্রবীন সাহিত্যিক, "ভাবতবর্ষের* সম্পাদক 
= বাম্ব-বাহাদুর জলধব সেনের মৃত্যুতে শীহ্ট সাহিত্য-পরিষং গভীব শোক প্রকাশ 
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করিতেছে এবং তাহার সন্তপ্ত পরিবার-বর্গের সহিত আস্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন 
করিতেছে” । ৰ 

তৎপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৱেম্দ্ৰনাথ ভট্রাচার্য্য মহাশয় “চণ্ডীদাস-সমস্তা৷”--শীৰ্ষক 
একটি সুচিদ্থিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। চত্তীদাস-সমস্তা বলিতে কি বুঝার তাহা 
বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলেন-- 

চত্তীদাসের নামে--চলিত পদ্দাবলীতে একাধিক ভনিতা পাওয়া ঘায়-_দীনহীন, 
দীনক্ষীণ, কবি, আদি৷ বড়,, দ্বি্, দীন। চণ্ডীদাসের বাসস্থান ছুই জাক়গায় 
নির্দেশ করা হইয়াছে-_নাগ্,র এবং ছাতনা। একদল সাহিত্যিক বলেন চণ্ডীদাস 
একজনই ছিলেন, বিভিন্ন ভণিতা দ্বারা বিভিন্ন চণ্তীদাস ছিলেন এরূপ প্রমাণ হয় 
না! নান্গ,র এবং ছাতনা-__এই দুই স্থানে একই চণ্ডীনাস বিভিন্ন সময়ে ছিলেন 
এবং একই দেবতা বাশুণীর উপাসনা কবিতেন। অপর পক্ষ বলেন, প্রাচীন 
গ্রশ্থাদিতে ভণিতার একট! বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা বায়। সাধারণতঃ ভণিতাগুলিতে 
একটা নির্দিষ্ট ধার! থাকে; কোন স্থানে উহার ব্যতিক্ৰম বড় হয় না। বেখানেই 
ব্যতিক্রম দেখা যায় সেখানেই লিপিকারের শ্ছেচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাক্কত দোষ 
লক্ষিত হয়। চত্তীদাসের প্রাচীনতম গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে বাস্থলী সেবক বড়, 
চণ্ডীদাসের ভণিতা পূর্বাপব পাওযা যায় । অন্ত কোনো ভণিতা সেখানে নাই। 
ভীচৈতঙ্কদেব চণ্ডীদাসের পদাবলী আস্বাদন করিতেন । বৈষ্ণব গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ 
কীর্তনের ইঙ্গিত রহিয়াছে । তাহা ছাড়া, বাস্গুলী দেবীর সঙ্গে চণডীদাসের নাম এত 
জড়িত যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন রচয়িতা চত্তীদাসই চৈতন্ত পূর্ববর্তী কবি বলিয়া মনে হয়। 
ভাব ও ভাষার দিক দিয়া বিচার করিলেও পূৰ্ব্ব এবং পরবর্তী পদগুলির মধ্যে বথেষ্ট 
বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। রামী রজকিনী দীন--দ্বিজঅ ভণিতাযুক্ত কোন পরবর্তী 
চত্তীদাসের সম্পর্কযুক্ত ৷ প্রাচীন পদে রামী বুজকিনী নাই--বড়, চণ্ডীদাস ছাড়া অন্ত 
ভণিতাও নাই ! সকল দিক বিবেচনা করিয়| এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা 
যায় যে, চত্তীদাঁস অন্ততঃ দুইজন ছিলেন; একজ্রন প্রাক্-টৈতন্ত যুগে, অপরজন 
চৈতন্ত-পরবর্তী বুগে। যে সুমধুর কবিতাবলী আমরা আনন্দের সহিত পাঠ ও 
প্রবণ করি সেগুলি পরবর্তী চত্ডীদাল এবং সম্ভবতঃ চণ্ডীদাসের নামে আত্মগুপ্ত অনেক 
প্রতিভাবান্‌ কবির রচনা ৷ 


৭৪ শ্ীহট সাহিত্য-পরিষৎ- পত্রিকা । 


২২/২ ১১ সপ্ পট পপির ৰতজমল ৩ পলসৰ ৫৯৯৫৯ তল পি উপ এ পতি প৯ পপি ND 


বিগত হই শ্রাবণ শুক্রবার পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। পরিষদের 
বিশিষ্ট সভা অধ্যাপক যুক্ত সুরেশ চন্দ্ৰ সেনগুপ্ত মহাশয়ের শীঁহট্ট ত্যাগ উপলক্ষে 
এই সভা অনুষ্ঠিত হয় । রায় বাহাছুর প্রযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য্য সভাপতির আসন 
হণ কবেন এবং শ্রীবুক্ত দিগিন্্র নাথ দাস, কেদার নাথ ভট্ট৷চাধ্য, মৌলবী সৈয়দ 
মর্তূজ। আলী এবং বায় সাহেব শ্রীযুক্ত নদীয়াবিহারী দাস মহাশয় বক্তৃতা করেন। 
শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্ৰ সেনগুপ্ত মহাশয় গভীব অনুভূতির সহিত উত্তর প্রদান করেন। 
তাহার বক্তৃতা সভাস্থ সকলেব অন্তর স্পর্শ করে। এই উপলক্ষে গুপিন্ধ সঙ্গীত 
শিক্ষক যুক্ত কুমুদরঞ্জন গোস্বামী ও তাহার শিয়দের কণ্ঠ ও যন্ত্ৰ সঙ্গীত উপস্থিত 
‘ভদ্ৰ-মগুলী বিশেষ উপভোগ করেন। 
পরিষদের পঞ্চম বংসরের দ্বিতীয় সাঁধারণ-অধিবেশন হয় বিগত ২০শে শ্রাবণ 
তারিখে ৷ পরিষদের স্থায়ী সহকারী সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীবুক্ত বৈকুণ্ঠ নাণ 
ভট্টাচাধা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভাষ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্ 
নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় “হিতোপদেশ" শীর্ষক একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করৈন। 
চিন্তাশীল লেখক তাহার প্রবন্ধে একটা নূতন দৃষ্টি-কোণেব সাহায্যে “আমাদের 
স৷মাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বহু বাবস্থার চিত্তাকর্ষক সমালোচনা করেন। তাহার 
প্রবন্ধ প্রকৃতপক্ষে "সামা, মৈত্রী, স্বাধীনত|-- বনাম--ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ” । 
প্রবন্ধের প্রারস্তে তিনি বলেন, “শ্লোগান ( 1০85০ ) সেকালেও ছিল। সাম্য, 
মৈত্রী ও স্বাধীনতা একালের (slogan) ; সেকালেব ছিল-- ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। 
এই চতুর্ধর্ণের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে, ‘অৰ্থ সুস্পষ্ট । হিষ্ণু শশ্মা কেবল শ্লোগান 
(31০৪৪) আঁওডাইতেন না, চতুৰ্বর্গের আলোচনা করিতেন । উপদিষ্টগণও 
_ আলোচনা করিত,_ অর্থ সমাক্‌ না বুবিয়| বুলি আওড়াইত ন! ৷” 
তাহার প্রবন্ধের সারমর্ম তাহারই ভাষায় নিয়ে লিপিবদ্ধ করিতেছি £__ 
*(১) ধর্ম বিহীন স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার ও দুঃখের উৎপাঁদক। 
_(২) বৈচিত্ৰাময় অমম-সৃষ্টিতে ধন-সাম্য বা অবস্থা-সাম্য অসম্ভব ব্যাপার ৷ 
পরস্পর বারহারে সাম্য কতক চলিতে পারে। কিন্ত তাহাও অবর-দশতিসুলক আইন 
দ্বারা না করিরা- নৈতিক প্রভাবে স্বেচ্ছায় করাইতে পারিলে স্থায়ী হয় এবং সুফল 
প্রসব করে । 


চি 


(৩) পৃথক জ্ঞান হইতে মৈত্রীভাবের উদ্ভব। একাত্মবোধ জন্মিতে থাকিলে 
মৈত্ণীভাৰ আবশ্যক । 

(৪) জ্ঞানী ও চরিত্রধান্‌ ব্যক্তি ব্যবস্থাপক হওয়ার উপযুক্ত । মাথা-গুণ তিতে 

3 নির্বাচিত প্রতিনিধি অজ্ঞ এবং তমং-প্রধান সর্ব-সাধারণের সাময়িক্ষ উত্তেজন|-জনিত 
ইচ্ছামত অস্থিব ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে বাধ্য । 

(৫) শরীর ও মনের গঠন-প্রণালীতে স্বরী-পুরুষ স্যষ্ি-রক্ষার্থ পরম্পর সহায়ক 
একাকার নহেন। একই বৃত্তি, একই-ব্যবস্থা উভয়ের খাটিবে না। সন্তান পালনার্থ 
মুখ্যতঃ নাবীই ঘরের কর্তরী। পুকষেব প্রধান কর্তব্য__রক্ষা ও রোজগার । নারীর 
কর্তব্য পুক্ষের বোঁজগার দ্বারা! ব্যয় নিৰ্বাহ করিয়া পরিবারের সুথ-স্বাচ্ছন্্য বিধান 
করা” 


nd 
॥ 


১১ই ভাদ্র, শশী মোহন চক্ৰবৰ্তী, 


১৩৪৬ বাংলা সম্পাদক । 


্রীহট্ 
সাহিতয-পরিষৎপত্রিকা । 





কর্তৃক 


শ্রীহট-সাহিতা-পরিষৎ অফিস হইতে প্রকাশিত । 


বিষয় লেখক - পৃঃ 

১। তন্ত্রের আলোচনায় ॥ 
“ আরও বক্তব্য শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ধর ৭৬ . খর 

১/ বৌদ্ধতস্ত্ৰে শ্ৰীহট শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ বি, ই. 


| এ এ, এফ, এস্‌ ৯৩ 
৩// ভট্টকাবো সিলেটের মুসলমান মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন ১০০ : 
সাহিত্যরত্ব, কাব্যবিনোদ, 


| পুরাতত্ববিদ 
৪ পরিষদীয় '_ -' শ্রীযুক্ত শশিমোহন চক্রবর্তী 


এম, এ ১১৫ 
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বি ৰ) 
্ভিনক্ৰু। 







সাহ্িভ্য-পশ্রিস্ম 
(ত্রৈমাসিক ) 








৪র্থ বৰ্ষ | কাৰ্তিক, ১৩৪৬ বাংল! ৩য় সংখ্যা 








উদ্টের আলোচনায় আরও বন্তব্য। * 


৯২ "কামাত্ম।নঃ হ্বর্গপরাজন্ম কম্দফলপ্র্ামূ,। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যাগতিং প্রতি ॥ 
তোগৈশ্বধ্য গ্রসক্তানাং তত্বাপহ্ৃত চেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধৌন বিধীয়তে ॥ প্গীতা ২1৪৩ --৪৪ 
প্তস্্োক্ত ক্রিয়া কাণ্ডেতে, মোক্ষ কু নারে দিতে, 
ভোগৈশ্বধ্য সিন্ধি তাতে হর । 


পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে লিখিত অমুদ্রিত কবিতা হইতে । 


ছেলে বেলা হইতে তন্ত্র সম্বন্ধে পক্ষে বিপক্ষে (বিপক্ষেই বেশী _মান্য গণ্য 

বংশন্ ব্যক্তিগণের বিসদৃশ আচরণ দেখিয়া) অনেক কথাই শুনিয়া আসিতে- 
ছিলাম। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক শান্গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া 
পর্যালোচনা করিয়া আসিতেছি, তথাপি খুব স্পষ্ট সিদ্ধান্ত এখনও উপনীত হইতে 

এ পারি নাই। ইদানীং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী ভট্টাচার্য্য এম-এ, কাব্যতীর্থ 
মহাশয়ের লিখিত দুইটা প্রবন্ধ, আমাদের “শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ পত্ৰিকায়’’ যাহা 
কিছুদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠ করিয়া আশানুরূপ সমূহ তথ্য পাই নাই। 


* শিলং থানা রোডস্থ ধৰ্মসভা গৃহে পঠিত । 





৭৭ প্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


পাম্পি সদন পা পি পপ > লিল লালী পি শপ পিজা পপসপািপ এলা ললে লী পদ পপ জেল পিস পাপা 


আমি আলোচন! ফলে যাহ! জ্ঞানিতে ও বুঝিতে পাবিয়াছি এই প্রবন্ধে তাহার 
আভাস দিতে প্রয়াস পাইব। সুধীগণ আমার ভ্রমোক্তি থাকিলে সংশোধন কবিয়] 
দিবেন আশা কবি | 

আর্ধা-ধশ্মাীবলম্বীর সনাতন শিক্ষা এই__বেদপ্রণিহিতো ধৰ্ম্ম: অধর্মুস্তৎ 
বিপধ্যয়ঃ 1” তাহা হইলে তন্ত্েব বেদ-বিরুদ্ধ মতবাদ ও আচার অনুষ্ঠান কি করিয়া 
আমাদের ধর্মের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিল এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদ্দিত হয় । বহু 
পুরাপাদিতে তন্ত্ৰকে বেদ-বিরুদ্ধ বলা হইয়াছে, যদিও পরবর্তী কালে যখন সময়ের যুগ 
উপস্থিত হইল তখন এক শ্রেণীর লেখক বলিতে লাগিলেন বেদানুগৃত তন্ত্রগুলি গ্ৰাহ, 
অপরগুলি শুধু যে অগ্ৰাহ্‌ তাহা নহে তত্মতাবলম্বীগণ অপাংক্তেষ, অসম্তাষ্য, এমন কি 
রাজ! তাহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াউয়া দ্রিবেন। যথা--“যে| বোদধৰ্ম্মমুজ্মিত্য 
ধৰ্ম্মমন্তং সমাশ্রয়েৎ। রাজা প্রবাসয়েদ্দেশাদ্ধিজায়েতানধর্ম্মিনঃ 1”  দেবীভাগবত 
৭1৩৯।২৫। তন্ত্ৰ শব্দের অর্থ কি? তন্ত্র অর্থে মত, মতবাদীসঙ্ঘ, পূজা-পদ্ধতি, 
গুপ্ত বিদ্যা, শিবোক্ত ধর্মশাস্ত ইতাদি বুঝায়। অমরকোষে কিন্তু ধৰ্ম্মশস্বি অর্থে 
তন্ত্রের উল্লেখ নাই। তাহা ছাড়! ইন্দ্রজাল বিদ্যাও বুঝায়, আর তান্ত্রিক অর্থে 
শুধু তন্ত্ৰোক্ত ধশ্মের উপাসক বা অশষ্ঠানকারী বুঝায় না সংক্ষিপ্ত ( shortcut ), 
ইন্দ্ৰজালিক এমন কি বঞ্চক ইত্যাদি কদর্থেও ইহ প্রযুক্ত হয়। লে'কে কথায় বলে 
“আমি আপনাকে যথার্থ কথাই বলিতেছি, আমার কথার ভিতর কিছু মাত্র তান্তি- 
কতা নাই 1” তন্ত্রে ইন্দ্রজাল বিস্তার কথা আছে; এই হিসাবে অন্ত্ৰিককে-- 
ইন্্রজালিকও বল! হয়। ইহার আবও একটা যুক্তি পাওষ৷ যায় । মোগল রাজত্বের 
শেষ ভাগে, এমন কি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলেও তাস্ত্রিকগুকগণ গুরুগিরি 
কায়েমি রাখার জন্তু শিষ্যদিগকে ভুলাইয়া “সিদ্ধাই”” দেখাবার জন্য অনেক প্রকার 
প্রতারণাপূর্ণ ক্রিয়া-_ মুদ্রা! প্রদর্শন করিতেন। তাহার কিছু কিছু আজকাল শুনা 
যাইতেছে! তাহার একটা এই--মদকে ছুগ্ধে পরিণত করা। মন্তে লেবুর বীজ 
পিষিয়া মিশ ইয়া দিলেই মস্তের বর্ণ শুত্র হয়। আর একটী, ইন্দ্ৰজাল প্রভাবে 


অমাবস্তা রাত্রে চন্দ্রোদয় ও পূর্ণিমা রাত্রে নিবিড় অন্ধকার প্রদর্শন । দক্ষিপেশ্বরে - 


পরমহংস দেবের নিকট “সিদ্ধাইর”' কথা হইতেছিল, তিনি তাহাতে বিরক্ত হুইয়|-- 
সে সময় একটা বৃদ্ধা বেস্তা নিকটে উপস্থিত ছিল-_তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন-- 
“সিদ্ধাই এই বুড়ো মাগীর বিষ্ঠা?” সিদ্ধাইর ছারা ঈশ্বর প্রাপ্তির কি হয়?” 
এই সত্য কথাতে তান্ত্রিক গুরু অত্যন্ত কুপিত হন। তাঁহারা গীতাতেও খুব প্রীত 


তন্ত্রের আলোচনায় আরও বক্তব্য ৭৮ 


পাপা, 


নহেন, কেননা তাহাতে যে নিষ্কাম ধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে--“‘ক্ল্পং দেহি 
জয়ং দেহি যখোদেহি দ্বিষো জহি "ইত্যাদির কথ] নাই । গীতোক্ত অবভীরবাদও 
তান্ত্রিক গুরুব স্বপ্ধ নহে। ভগবান যদি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া এই ধরাধামে স্বয়ং 
আসিবা অবতীৰ্ণ হন তাহা হইলে তান্ত্রিক সাধনার দ্বারা দেব দেবীকে প্রকট করার 
সাথকতা থাকে কোথায় ?% হিদ্দুশান্ত্ৰে অধিকার অনধিকার একটা বড় কথা--অনধি- 
কারীকে কিছু দিতে নাই। কিন্ত তন্ত্রে সাধনরহত্ত “মাতৃজারবত্’ গুপ্ত-রাখার দিব্য 
দেওয়| হইয়াছে । এদিকে মহানির্ববাণ তন্ত্র বলেন “গোপনাঞ্ধীয়তে সত্যং ন গুপ্তির- 
নৃতং বিনা (৪৭৯) । এখানে সেই পূর্বোক্ত বুজ ক্লকি বা ইন্দ্রজালের সন্দেহ আসিয়| 
পড়িতেছে। 

দৃশ্যত: বেদ ও তন্ত্র পরস্পর বিরোধী প্রতীয়মান হয়। বেদমতে রাত্রে 
পৃজ্ার্ঠনার বিধি নাই । তন্ত্রের মতে শুধু রাত্রি নহে মধ্যয়াত্ৰই (মহানিশা) প্রশস্ত ৷ 
বৈদিকমতে পূজাৰ্চন| স্নানাস্তে উপবাস থাকিয়া করার নিয়ম ৷ তন্ত্র বলেন “কলাবন্নগত 
প্ৰাণা নোপবাসঃ প্রশস্ততে 1৮ (মঃ নিঃ ৮।৯৪ ) বামাচারীগণ অম্লানে থাইয়| ও 
কালীপুজ! করিয়া থাকেন বলেন তাহাদের স্নান অসন্মান, খাওয়া ও উপবাস 
উভয়ই সমান । বৈদিক প্রণব ওম্‌ (অ+উ+ম্‌), তন্ত্রের প্রণব বম্‌ (উ+ অ+ ম্‌) 
--হং শিবের গালবাগ্যধবনি। “নোপবাস প্রশহ্তে” বিধানে বঙ্গদেশে বেদবিহিত 
একাদশীর উপবাস এখন কেবল বিধবাতে আসিয়া ঠেকিযাছে। “যৈকাদণী 
সনাতনী শিবদা বেদসন্মতা | তন্ত্রাদ্বীতাঃ লুক্কায়িতাঃ সাধুন| বিধবাঞ্চলে ।'”-_ উদ্ভট | 
বেছ বা স্বৃতির মতে সুরাপান পঞ্চমহাপাতকের একতম। তন্ত্রের মতে উহা পরম 
উপাদের কারণ বারি অথবা লৌকিকভাষায় “মায়েত্র ছুধ*”। বেদের মতে তুলসী 
বিনা কোন ক্রিয়া চলে না, তন্ত্রের মতে কারণ বারিতেই শুদ্ধি হয়, তুলসীব প্রয়োজন 
নাই। শুধু তাহাই নহে একখানি অন্তৰে আছে “তুলসী ঘ্রাণ মাত্রেণ রুষ্টা ভবতি 
চণ্ডিকা ৷ তাস্্রিকদের পঞ্চগব্যের কাজও কাঁবণ বারিদ্ধাবা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ই 


পপি লপপাপাপপ পাপা, 





সস ০১০৯ IAN INN 





* তাস্ত্রিক দেবদেবী ব্যতীত অন্ত শাস্সোক্ত দেবদেবীর উল্লেখও হিন্দশান্ত্ে আছে। 
শাক্তগ্রন্থ ভগবতী গীতাতেও অবতাব্রবাদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । --সম্পাদক। 
£ এ সমস্ত বামাচারী তান্ত্রিকদের মত। দক্ষিণাচারী তান্ত্রিকদের সুরার সঙ্গে 
কোনও সম্পর্ক নাই, এবং বহু আচরণ বামাচারীদের আচরণ হইতে ভিন্ন। 
বামাচারী তান্ত্রিকদের সংখ্যা বর্তমানে অনেক কম। _সম্পাদক। 


৭৯ গ্ৰীহট সাহিত্য-পরিষত পত্রিকা 


Amaia Dn AIS Deer পদিল ৪ ৩৯৪ পর তল লালা তাডলস্পমলীলাদ্পিদ্পিতদিত্প শত তত্ব ৩ পপ প পল সিল পিপি পপির পপি পলিসি পিপি পিসি, পাদ 


বেদে বিষ্ণু, বেদান্তে একমাত্র ব্ৰহ্মই সত্য, শক্তিস্থানীয়া কে) প্রকৃতি বা মারা 
চঞ্চল! মোহিনী ৷ তন্ত্র শক্তিমান্‌কে ছাড়িয়' শক্তিকেই প্রাধান্ত দিয়াছেন। তন্বের শিব 
সাংখ্যের ঈশ্বরেব মত ভ্রষ্টাও নহেন--শবাকার--অচেতন। আবার তন্ত্রেব সদ! শিব। 
(১) বেদের মুখ্য দেবত| বিষ্ণুর, সাংখ্যের পুরুষের, স্তায়েব কর্তার ও পুবাণেব 
ভগবানের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে তিনিই বেদান্তের পরব্ৰহ্ম। যাহা 
হউক তান্ত্রিক ধৰ্ম্ম ত্যাগেব বা নিবৃত্তির নহে প্রবৃত্তি বা ভোগেব। “ন জাতু কামঃ 
কামনামুপন্তোগেন শীম্যতি | হ'বষ| কৃষ্ণবত্মে'ব ভূয় এবাভিবদ্ধতে | “মনু ২৯৪। 
তান্ত্রিক গুরু _ইহাঁর উপর নারাজ |. তাঁচার মতে ভোগ করিতে করিতে বিতৃষ্ণা 
আসিলে যে ত্যাগ তাহাই প্রকৃত তাগ। বৌদ্ধতস্ত্রে আদি গ্রন্থ গুহ সমাজতন্ত্র 
বদিও ইহার তত্ব “মঞ্চ” মুলকল্প হইতে গৃহীত। ইহাতে যে উপদেশ দিতেছে 
তাহা এই-_“ইচ্ছামত প্রাণী হত্যা কর, মাছ মাংস খাও, অন্তের দ্রবা লও, মস্ত পান 
কর এবং শ্বী-সঙ্গ কর--ইহাতে কোন পাপ নাই। পাপ কাজে নাই, পাপ মামুষেব 
মনে। তন্ত্রের মতে সংযম একটা পাশ--‘ পাশ বন্ধো জীবঃ পাশ মুক্ত শিবঃ ৷” 

তন্ত্ৰ বেদ ও বেদান্ুগত স্থতিপুরাণাদিকে “সামাঙ্কা গণিকা” বলিয়াছেন কিন্তু 
স্থৃতি পুরাণ অন্তরকে মোহন (1151585৭108 ) শাস্ত্র বলিষাছেন ৷ --“শিবেন কথিতং 
দেৰি মোহনার্থায় কেবলং।”” এই "মোহন কথাব অর্থ (গীতার ১৪1৮ শ্লোকের 
ব্যাখামু) শঙ্ষরাচাধা “মোহকরং অবিবেকপরং”, রামান্ুজ “বিপধ্যয় জ্ঞানকরংশ 
এবং শ্রীধরম্বামী “ভ্রান্ত জনকং” বলিয়াছেন। তান্ত্রিক গুরু তাহ! হ্বীকার করেন 


ন|। তিনি বলেন ইহা লোভ দেখাইয়া জশন্মাতাব দিকে আকৃষ্ট করার পথ। 
কিন্তু এরূপ অর্থ যে ঠিক নহে তাহ! দেবী ভগবতেব ৯1১২।৯১--৯৭ শ্লোকগুলি 
স্পষ্ট ভাষাষ দেখাইয়া দিতেছে --”শাঁপদগ্ধ সেই সকল ব্ৰাহ্মণগণ কলিকালে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া কেহ কেহ তপ্তমুদ্ৰা চিহ্নধারী, কেহ বামাচারী কাপালিক, কৌলিক, 
কেহ বা বৌদ্ধ, ব| জৈনক্লপে দুরাচারের প্রবর্তক হইয়া পরদাররত ও সুবাঁপান 
পরায়ণ হইবা কুম্ভাপাকে বাইবে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই ।” এখানে ৬বিজযবুষ্ণ 
গোস্বামীর উপদেশাবলীর নিয়লিখিত উপনেশেব মূল পাওয়া! যাইতেছে *(৩২২) 








(ক) তয্বেব শক্তি ফলত; ঈশ্বর বা ব্ৰহ্মের শক্তি শক্তিহীন ঈশ্বর ক্রিয়াহীন। 
: - সম্পাদক । 
(১) সম্ভবতঃ শৈব ধৰ্ম্মেব অভ্যুত্থানের সময়ে এই ভাঁবের উৎপত্তি হইয়াছে। 

-সম্পাদক। 


৯১ 


তন্ত্রের আলোচনায় আরও বক্তব্য ৮০ 


ইউ দেবীভাগবতে আছে বে কলির পতিত ব্রাহ্মণদের জন্তু মহাদেব তন্ত্রের স্থা্টি করিয়া- 
ছেন।” সমাজেও তন্ত্র বিরোধীগণ তাস্ত্রিকদের প্রতি এই শ্লেষোক্তি করিয়া 
থাকেন--"জীবিতে ভর্তরি ভ্রষ্টোপপতিং ভজতে থা । বেদেসতি ভ্রান্ত দ্বিদ্রাঃ 
তন্ত্র মুপাসতে তথা ॥* ( উদ্ভট ) 


বেদামুগত স্মৃতি কলিকালে গবালস্ত নিষেধ করিয়াছেন। (ক) কিন্ত তন্ত্র নিজের 
কথাতেই কলিকালের শাস্ত্র হইয়া বলির পশুর তালিকায় “গোকেও রাখিযাছেন ।” 
"গোমেষাশ্বমহিষগোধা চো মৃগোস্তবং। মহামাংসাষ্টকং প্রোক্তং দেবতা 
পীতিকারকং|৮*__তন্ত্রণার। ৬শিবচন্ত্র বিস্তার্ণবের তান্ত্রিক ছাত্র উদ্রেক সাহেব 
নাকি তাই বলেন “তন্ত্র শুধু হিন্দুর জন্ত নহে উহা সমগ্র মানবজাতির ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ |” 
তাস্ত্রিকগণেব বৈদিক সন্ধ্যা অপ্রয়োজনীয়, তবে যে তাহারা তাহা না করিয়া তান্ত্রিক 
সন্ধ্যা কবেন না তাহা শুধু ব্ৰাহ্মণত্ব রক্ষাব জন্য যথা--““ছিজাদীনাং প্রভেদার্থং 
এটি শৃদ্রেভাঃ পরমেশ্বরি | সন্ধোয়ং বৈদ্িকা প্রোক্তা প্রাগেবাহ্নিক কৰ্ম্মনাম্‌ 0 অন্যথা 
শান্তবৈশ্বার্গেঃ কেবগৈঃ দিদ্ধিভাগ ভবেৎ ॥*-_মহানির্বাণ ৮৮৮-:৮৯ | এখানে 
২০।২৫ বৎসর পূৰ্ব্বে পুরী গোবর্ধন মঠের শঙ্করাচাধ্য আসিয়াছিলেন। কুইণ্টন 
হলে এক সভায় তিনি বৈদিক ধর্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। সভান্তে জনৈক 
বয়ঃষ্থ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে তান্ত্রিক দীক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন। 
তিনি বলিয়াছিলেন তন্ত্র ব্রাহ্মণেব জন্ক নহে--ব্ৰাহ্মণেব বৈদিক মার্গই বিহিত । 
দেশ রক্ষার্থে যাহারা যুদ্ধাদি হিংসাকাধো ব্যাপৃত সেই শত্রিয়দের অন্ত তন্ত্র 
ব্রাহ্মণের বৈদিক দীক্ষাই যথেষ্ট *। তবে যদি কোন ব্ৰাহ্মণ বুঝিতে পারেন 
বৈদিকমতে সাধনায় অগ্রসর হইতে পারিতেছেন ন! তখন তাহাতে সত্বগুণের অভাব 
আছে বুঝিয়া তাঁহাকে তান্তিকী’ দীক্ষা নিয়া তদচুযায়ী সাধন করিতে হইবে । 
বল! বাহুলা এ উত্তরে অশ্মন্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ প্রীত হন নাই। “সৰ্বথা বেদভিয্নাৰ্থে 
নাধিকাবী ছিজোদ্বেৎ। বেদাধিকারহীনল্বঘ ভবেত্রত্রাথিকারবান্‌ ॥” দেঃ ভাঃ 
৭1৩৯1৩২। অধুনা দেখা যাইতেছে অনেক ব্ৰাহ্মণ যুবক আব তাস্ত্রকী দীক্ষা নিতে 








পপি 





(ক) স্থৃতি সংহিতার সময়ে যণ্দও ইহা প্রচলিত ছিল, সেই সমষেই নিষেধ 

জি আস্ত হইয়াছে ৷ যাজ্ঞবন্ধ ১১০৯, বসি ৪ অঃ ও সম্র্ত ১৯৫ ৷ উপ পুরাণের 
সময়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে । সম্পাদক । 

* ব্রাহ্মণের বৈদিক দীক্ষাই যথেষ্ট ইহা সত্য বলিয়া মনে হয়। অন্তথা গায়ত্রী 

জপেব ও তাহাতে উল্লিখিত বস্ত্বব ধ্যানের সার্থকতা থাকে না। অসমর্থ পক্ষে গায়ত্রী 

নাম মাত্ৰে রক্ষা করিয়| তাস্সিক দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। সম্পাদক । 


লী 





৮১ প্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ 


অগ্রসর নহেন। তাহার একটি কারণ কুলগুক বংশে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব ৷ 
তত্ত্বের আর একটি ব্যাপার অভিচার কৰ্ম্ম । চলিত কথায় বাহাকে ‘কুজ্ঞান” বলা 
হইয়া থাকে । কেহ কেহ বলেন মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ ইত্যাদি নাকি অথর্কবেদ 
হইতে গৃহীত হইরাছে। তন্ত্রের আরও কতকগুলি অনুচর আছে--ডামরঃ উড্ডিশ 
প্রভৃতি যাহাতে কেবল এপ কুজ্জানের ব্যাপারই আছে। পূৰ্ব্বকালে নাকি 
“জীবকাড়া’--এক জীবিত শিশুর শরীর হইতে জিয়মান অন্ত শিশুর শরীরে আত্মা 
সংস্তস্ত করা হইত, এইসকল শাস্ত্রের বিধানাগূসারে (১)। তন্ত্র কতকগুলি ভীবৎস 
আচরণ বা অনুষ্ঠানে প্ররোচক। সেগুলি এত নিলজ্জ ও ন্তক্কারজনক 
বে প্রকাশ্ত পত্রিকায় বা শিষ্ট সমাজে তাহার বর্ণনা করা চলেন| ৷ নায়িকা 
সাধন; লতা সাধন, ইত্যাদি এবং তাহাদের অনুকরণে উপবৈষ্ণব সমাজের 
সহজ সাধন, চারিচন্ত্র সাধন, ইত্যাদি অনুষ্ঠানের কথা জান! যাঁর । সহজিয়া 
তান্ত্রিকদের মতে মৈথুনেই শিবশক্তির মিলন, যদি “অটল বিহারী” হইতে পারা বায় 
এবং তাহার জন্যই “চারিচন্দ্র সাধনের" প্রয়োজন । তন্ত্র নরহত্যার উৎসাহদাতা । 
“নরে দত্তে মহফ্িস্তাদষ্টসিদ্ধিবনুভ্তম|”-- মুগুমালাতন্ত্ৰ। সংবাদপত্রে মধ্যে মধো 
দেখা বায় এখনও এই ভ্ৰান্ত শিক্ষার বশে ধর্মের নামে কেহ কেহ নরবলি দিতেছে । 


একদা কাশীধাম হইতে জনৈক বাঙ্গালী সন্নাসী এখানে আসিয়াছিলেন, তিনি 
বলিয়াছেন তান্ত্রিক চক্রে সুরা অকৃত্রিম ভাবে শোধিত হইতে অর্থাৎ তাহার উৎকট 
গন্ধ দূর হইতে তিনি দেখিয়াছেন। “গন্কমাদায় গৃহীরাৎ”__মাতৃকাভেদ তত্র । 
উৎকট গন্ধ ছাড়াইয়। গ্রচণ করিতে হইবে । আমাদের দেশের তান্ত্রিকগুরু এই অর্থ 
স্বীকার করেন না এবং শোঁধনের ফলে যে গন্ধ দূরীভূত হয় তাহা বিশ্বাসও 
কবেন না। 
বামমার্গীদের ভাব ।- দক্ষিণাচারীদের ন্তার় নিয়ম নিষ্ঠার সহিত তক্রস্রোতে গানা 
ভাষাইয়া দিঘা ভাহারা স্রোতের উজান পথে চলিতে চেষ্ঠা কবেন ৷ বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর 
(১) “জীব কাড়ার” কথা আমর| বাশ্যকালে শুনিষাছি। কিন্তু সম্ভবপব 
বলিয়| মনে হর ন|। ইহার নামে বঞ্চনামূলে অর্থোপাজ্জন একটি প্রধুষ্ট উপায় | 
আমাদের বংশের একজন মহিলা হইতে এক ব্যক্তি তীহাব স্বামীর জীবন রক্ষার 
জন্তু ইহার নাম করিয়া বহু টাকা নিতে সমর্থ হইয়াছিল। জীব কাড়| বালক বৃদ্ধ 
সকলেব জীবন সম্বন্ধেই কখিত হইয়া থাকে। সম্পাদক । 


সজ 


শা্পিপিসপিিসিপপাপিসিপ পচ 


র্‌ 


তন্ত্রের আলোচমায় আরও বক্তব্য ৮২ 


॥ ৮ প্াপাসপিস্পাসপাপা্পা্পাপাাপিসপিসপাাস্পিন্পাপাসপিপাসপাম্পিস্পসপিসািসপিসপাসপি পি সিসির 


দবারপাল জয়বিজয়ের স্রায় মিত্ৰভাবে সাত জন্মে মুক্তি ন! চাহিযা অরি ভাবে তিন 
জন্মে যুক্তি চাওয়ার স্তায় ইহার! দেবী-মূর্তির ববাভয়দ দক্ষিণ ভাগ গ্রহণ ন! করিরা 
নরমুণ্ড ও খর্পবধারী বামন্তাগের উপাসনা করেন । তাহাদের সদাচাঁর বিু্ক আচরণ 
যেন তাচারই সাক্ষা দেয়। লৌকিক দৃষ্টিতে তন্ত্রের বিরুদ্ধে এত কথা বলিতে হইল। 
এখন প্রশ্ন এই তন্ত্র কিসেব জন্তু ? তন্ত্র নিজে তাহার উত্তব দিতেছেন--“নূনাং- 
স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজন মৈথুনম্‌। সংক্ষেপায় হিতার্থায় শৈবধৰ্্ম নিরুপিতম্‌” ৷ 
মঃনিঃ ৯ । ২৮২ “কলাবঙ্সগত প্রাণাঃ মৈথুনাসক্তচেতসঃ। মানবানাংহিতাৰ্থায় 
শৈবধৰ্ম্মো নিকপিতঃ” ॥ তন্ত্ররত্বাকর । তাই বলিতে হইবে তন্ত্র শাস্ত্ৰ পরম 
কারুণিক সংযম বিহীন হইল বলিয়া কি কেহ কোন ধর্মই পাইবেন! ? তন্ত্র শান্ত 
তাহাদের জন্তু পথ নির্দেশ কবিতেছেন। 
তন্ত্রের স্বরূপ । মহাদেব উবাচ! 

ভন্ত্ানিতু চতুংষষঠী নিৰ্ণীতানি পুরাময়া। 

উপভন্্র সংখ্যা কতি কোঁহপি বক্ত,ং ন শক্লোতি। 

ূর্তিবেব কলিতানি দিনে দিনে' শতানিবৈ ৷" তত্তরকল্লতরু 

তাহা হইলে কোন্টী সত্য মহাদেবের উক্তি তাহা কি করিয়া বুঝিব ? 

উত্তর ‘“বদুক্তং পূর্ণাভিষিক্তৈঃ তত্ত,তন্ত্ৰং বিনিশ্চিতম্‌” ॥ তন্ত্বকল্পতরু । 

তথাপি বলিতে হইতেছে সকল তন্ত্র একমত নহে-_ 

এক পক্ষ বলিতেছেন স্ুরাছাগোৌ তান্ত্রিকেঘ পরিহার্য্যো সদৈবহি*। পাঠা ও মদ 
ন! হইলে তান্ত্রিকের কাজ চলে না। 

অপর পক্ষ বলিতেছেন 

“ন দস্ভাৎ ব্ৰাহ্মণে মন্তং মহাদেব্যৈ কদাচন । 

বামকামোহপি ব্ৰাহ্মণঃ ন ভক্ষেৎ মাংস মন্ধকম্‌ণ ॥৷ তীক্ৰম তন্তু । 

“এতেন ক্ষত্ৰিয়াদিতিঃ মাদক দ্রব্যং সেবাং”--তন্ত্রদার ৷ 

তৰে ব্ৰাহ্মণ তান্ত্রিক কি করিবেন? “বত্রাসব মৰশ্বস্ধবাহ্মণস্তবিশেষত: | 

গুড়া কং তদ! দগ্যাতভ্তাঅপাত্রে স্যজেন্মধু” | কূলচূড়ামণি । 

শ্রীমপ্তাগবতে একটি সামধস্তের কথা আছে-- 

“দ্‌ ঘ্বাপেনৈব বিহিতং সুৱায়াং তথা পণ্ডৱালন্তনং নতুহিংস| (৮ শ্রীমন্তাগ- 


৮৩ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিক| 


পি প্লাস nein. 


বতের মতে সুরার প্রাণ লইবেঃ আর পশুর প্রাণ হত্যা না করিয়া তাহার অঙ্গ বিশেষ 
হইতে খানিকটা রক্তপাত করিয়া ছাড়িয়া দিৰে। 

একদা পূর্ববঙ্গের জনৈক প্রথিত নাম| পণ্ডিত দিখিয়াছিলেন “কুধিরই 
জগন্মাতার শ্রেষ্ঠ উপহার” । তাহাতে একটি ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল “পণ্ডিত মহাশয়, 
দুগ্ধ কেন শ্রেষ্ঠ উপহার হইবেনা-_দুধ যে রুধিরেরও সার” । পণ্ডিত বলিলেন “ত 
হউক, তথাপি রুধিরই মায়ের শ্ৰেষ্ঠ উপহার+” । 

সাম্প্রদায়িক মোহ | 

তারপর শুসুন-- 

দক্ষিণাচার তস্তরোক্তং তচ্ছুদ্বং বৈদিকং জ্ঞেয়ম্‌ । 

বামা গমে| যছুক্তোয়ম্‌ সর্বশূদ্র পরঃপ্রিয়ে। কেন? 

ব্রাঙ্গণো মদির! দানা হ্মাণ্যান্ধি বিষুজ্যতে ॥ 

নকর্তব্যং নকর্তব্যং নকর্তব্যং কদাচন | 

ইদং তু সাহুসং দেবি নকর্তব্যং কদাচন ॥”--দক্ষিণাচার তস্তরাজ । 

এখানে বৈদিক মতের সহিত সমন্বয় করিয়া সিদ্ধান্ত করা হইল দক্ষিণাচার বেদ 
সম্মত, বামাচার শুধু বেদ বিরুদ্ধ নহে, ইহ! শৃদ্রপর-_ ব্রাহ্মণের জন্তু নহে। কিন্তু তাহা 
হইলে কি হইবে ? তাঙ্ট্রিকগুরু মুখে বেদ মানিলেও ভাব অন্ত রপ। 


আমবা জানি নিগম বলিতে বেদ ও আগম বলিতে তন্ত্র বুঝায়! 
“নিগম কল্পোতরোর্গিতং ফলং”__প্ীমভাগবত। 


তান্ত্রিক গুরু বলেন যাহা ‘আগতংশিববক্তে ভাঃ গতঞ্চ গিরিজ্াক্রতৌ” তাহা 
আগম আর ইহার বিপরীত যাহা! “আগতম্‌ গিরিঞ্জা সুখাৎ্” তাহা নিগম। ফল 
প্রকারাস্তরে বেদকে অস্বীকার! তন্ত্ৰগুলিচতুঃষষ্ঠী সংখ্যক তাহার বাবহার অশ্বক্ৰান্ত, 
রথক্রাস্ত ও বিষ্ণুত্ৰান্ত স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন এবং পুরাণের স্তায় সাত্বিক, রাজসিক ও 
তামসিক ভেদে ত্ৰিবিধ। গৌতমীয় তত্র, সুরতরু তন্ত্ৰ, সনৎকুমার তন্ত্র প্রভৃতি 
স্বাত্বিক তন্ত্র বৈষ্ণবগণের আদরণীয়। তাহা ছাড়া বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারও নাকি আছে। 
কিন্ধ উপতস্ত্ের অন্ত নাই। খ্ধর্ভৈরেব কল্লিতানি দিনে দিনে শতানিবৈ”--কেহ্‌ 
কেহ বলেন এখনও গোপনে গোপনে নূতন নূতন তন্ত্রের সৃষ্টি হইতেছে । “সিদ্ধ 
জীবনীর”” ( বারদীর ব্রহ্মচারীর চরিত্র ) লেখক এরূপ একখানা জাল তস্ত্রের উদ্দেশ 
দিরাছেন, তাহার নাম “কৈব্ল্য কালিকা তন্ত্র” _ইহার গুপ্ত লেখক বিশ্বনাথ ভট্টাচাৰ্য 
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এক ডা ৬৯৯৬৬ লাস লা ভপন্পিপিপাপিিশিপিপাপিাপিপাপিপিাপিপত 


২৬. ইহার মাহাত্ম্য বাড়াইবার অন্ত নিজেই নামের উল্লেধে ইহার একখান! টীকা লিবিয়া 
এই জাল তন্ত্রের প্রাচীনত্ব বুঝাইতে চেষ্টা কবিয়াছেন ? 


‘‘Faiths of the World” নামক বৃহৎ গ্রন্থের ২য় থণ্ডে (৬০]]] তে) 
রাজা রামমোহন কৃত Apology for Vedantic Tn: পুস্তক হইতে 
নিম্নলিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে ;-- 


“That among the Tantras there are forged works and pass- 
ages which have been published asif they were genuine with 
the view of introducing new doctrines, new rules or new pre- 
cepts of secular law, attributed to them equal antiquity and 
supreme authority. Some ofthe Tantras appear to have been 
written chiefly in Bengal and the eastern districts of Hindustan 
being unknown in the West and the South and the rules they 
teach bave there failed to set aside ceremonies of the Vedas, 

“ although they are not without an important influence.” 


প্ৰাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিব বিস্তর আলোচনাকাবী Prof H. H. Wilson 
সাহেব তান্তে উৎপত্তি কাল সম্বন্ধে লিখিয়াছিন-- 

“The system in all probability originated at some period in 
the early centuries after the Christian era being founded on the 


previous worship of the female Principle and the practices of 
Yogo with the mantras or mystical formulae of the Vedas.” » 





* আদিম ভারতবাসীদিগের মধো মাতৃশক্তির পুজার অপ্রকাশিত অস্তিত্ব 
দেখিতে পাওয়া যাষ। নাগা পাহাড়ের আঙ্গামী নাগাবা “উকাপেনেপো” বলিয্ন। এক 
মাতৃশক্তির অস্তিত্ব স্বীকাব করে। মিরিদেব মধ্যে ও এক গুপ্ত সাধনেব রীতি প্রচলিত 
আছে। এই সব আদিম সুত্র অবলম্বন করিষাই তন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে 
বলিয়া অনুমান করা অন্তায় নহে। শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী ভট্টাচার্য্য তন্তরেব 
উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিঘাছেন তাহা এই মত বা উইলসন সাহেবের 
মতের বিরুদ্ধ নহে বলিয়া মনে হয়। তাহার প্রবন্ধ ও বর্তমান প্রবন্ধ ভিন্ন 
প্রকারে, লিখিত ৷ -' সম্পাদন 


এখানে ( শিলংএ ) ২*1২২ বংসৱ পূৰ্ব্বে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময নেপালের -*_ 
স্ব্গদ্বার হইতে একজন শক্তিশালী যান্জিক ব্ৰহ্মগায়ী আসিবা এখানকার গুর্থা- 
ঠাকুর বাড়ীতে খুব আড়ম্বরেব সহিত ৪০ দিন যজ্ঞ করিয়াছিলেন । সে সময় প্রসঙগতঃ 
তিনি বলিয়াছিলেন এই খাসিয়! পাহাড় কামাধ্যামগুলের অন্তর্গত, ইহার স্থানে স্থানে 
পুরাতন বজ্ঞকুণ্ডের চিহ্ন জঙ্গলে লুক্কায়িত আছে, অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে । 
তাহার নির্দেশমত আদরা একদল 9111978 2০৪1 সাহদেশে থাসিয়াদেব একটি 
95.৮০৭ ৪০৮০ ( খাসিয়ারা যাহার ভিভব ভীবিত গাছ কাটে না) মধ্যে একটি 
অনতিশয় গভীর কুণ্ড বা গর্ভ দেখিতে পাইয়াছি । বিংশাধিক- বৎসর হইল এখানে 
৮কালী প্রতিমা (কালী তনয়া তার মূর্তি ) সংস্থাপিত হওয়াকালে ভিন্ন ভিন্ন স্থান 
হইতে আগত বহু বিকট দর্শন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী হার মাহাত্ম্য বাড়াইবার জনত 
বলাবলি করিয়া বটাইয়াছিলেন “'প্রীলিঙ্গ” তন্ত্র নামে একখান! তগ্ নাকি আছে 
তাহা হইতে নাকি শিলং পিকের নামাকবণ হইয়াছে ( যদিও ইহা সত্য যে এই 
শিলং গিবিশৃঙগর নামে শিলং সহক্রে নাম রাথ। হইযাছে )। এই তত্থে নাকি 
আছে “মৃত্তিকা লোহিতা যত্ৰ নাবী লোহিত দশনা। ( অতাধিক পান থা এয়ার 
ফলে নাকি?) জীলিঙ্গ শৈলকং বন্দে তাঞ্জিকাতীষ্ঠ পূবকম্‌ ॥ এগ্রসঙগে 
বক্তব্য একটি জনশ্ৰুতি আছে যে জর়ন্তীয়ার যোগনিপ্রার গুহার ভিতর দিদা 
কামাধ্যাধাম পৰ্যন্ত একট শুড়ঙ্গপথ ( Subterranean Passage ) আছে, মাত্র 
জিতেন্দ্ৰিয় যোগী-সম্ন্যাসীগণই তাহার ভিতর দিয! গমনাগমন করিতেন । 


এতক্ষণ বিশ্বাসমূলক পুথি পত্রানিব কথা বলিলাম, এখন ইতিহাসের দিক 
দিয়া বে সকল সত্য দিন দিন প্রকটিত হইতেছে তাহাব কথা বলিব! 
এতিহাদিকগণ বলেন অপচীয়মান বোদ্ধধর্ম্ম হইতে হীন যান, ব্যান, মহাযান, 
সহজবান, শূন্তবান ইত্যাদি মতবাদের ভিতর দিয়া বর্তমান তান্ত্রিক ধৰ্ম্ম উৎপত্তি- 
লাভ করিয়াছে | _ 

তান্ত্রিক দেবী মূৰ্ত্তি। বুদ্ধদেব ঈশ্কর সম্বন্ধে নীরব, কোন দেবদেবী তাহাব টি 
প্রবর্তিত ধৰ্ম্মে ছিলন। । তাহার প্রকট কালে ২।৩টী স্ত্রীলোক ভক্ত তাহার ধৰ্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের জ্রন্ত সম্পূর্ণ পৃথক “বিহার” কড়াকড়ি ভাবে নির্দিষ্ট 
ছিল। তাঁহার অগ্রকটের পর অসংখ্য স্ত্রী পুরুষ অসংবতভাবে একই বিহারে 
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পাল লাপা ০৮৬ প'লঞালললপপিলিপপললসপলপিলপ 


বদৃচ্ছাক্মে বাস করিতে লাগিপ। (২) ধর্দেব নামে এই অবাধ মিলনের ফল 
৯ কতকগুলি মতবাদ যাহা প্রথমে “বৌদ্ধতান্ত্রিক” তারপর বৌদ্ধ ধর্শের লুপ্তির পর 





"পলাপাপাপশ- 
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(২) ডাঃ দিনেশচন্দ্র সেনের মতে (বৃহৎ বঙ্গ ২য় ভাগ) বৌদ্ধধৰ্ম্ম তারতে 
নিৰ্ম্মল হইলে পর যুথভ্ৰষ এই সকল চরিত্রহীন পতিত ভিক্ষু ভিক্ষুণী কোন সমাজে 
স্থান ন! পাইয়া অবশেষে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বারশত ন্ন়্া ও তেরশত 
নেড়ীরূপে নিত্যানন্দ প্রভুব পুত্র বীরভদ্র গোস্বামীর চরণে শরণ লইলে তিনি 
তাহাদিগকে “মৎস্তের ঝোল ও কামিনীর কোল । এৱে খেয়ে বাছা হরি হরি 
, বোল ৷৷” এই সাঙ্কেতিক উপদেশ দিয়! কৌশলে বৈষ্ণবধৰ্ম্মে আনয়ন করেন। ইহারা 
এখন *জাতবৈষ্ণব’’ আধ্যাপ্রাণ্ডি হইয়া অনেকে ধৰ্ম্ম ও চরিত্রগুণে বেশ উন্নত হইতে 
পারিয়াছেন। অনধিক ৫০ বৎসর পূৰ্ব্বে ইহাদের একজন শ্তামদাস বৈরাগী এম্‌"এ, 
অধুনালুপ্ত পুরাতন “নব্যভারত” মাসিক পত্রে ‘শ্যামের বাশি” নামক একটি সরস ও _ 
সুমধুর প্রবন্ধ লিখেন। তাহার ভাষা ৬চন্দ্ৰশেখর মুখোপাধ্যায়ের "উদত্রস্তি প্রেমের” 
সমতুল ছিল । আমার লোভ হয়, পাইলে এ প্রবন্ধটি আবার পড়ি ! পতিত উদ্ধারে 
বৈষ্ণব ধৰ্ম্মর ইহাই মহত্ব । 


ডাঃ দিনেশচন্দ্ৰ সেন “তন্তররত্রাকর’' হইতে একটি জাল উপাখ্যান ধরিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন। যথা-- 


“সঃ এষঃ ত্ৰিপুবোদৈত্যো নিহতঃ শূলপাণিন| ৷ ক্ষয় পরয়াবিষ্ট৷ আত্মান 
মকরোত্রিধা ॥ 


শিব ধৰ্ম্ম বিনাশায় লোকানাং মোহ হেতবে । হিংসার্থ, শিবভক্তানামুপায়া 
নন্দন ॥ অংশেনাগ্যেন গৌরাখ্যঃ শচীগর্ভেবভূবসঃ| নিতাানন্মোদ্বিতীয়েন 
* প্রাছুরাপীন্মহাবলঃ অদ্বৈতাথ্যস্তৃতীয়েন ভাগেন দগ্জাধীপঃ1। প্রাপ্তেকলিযুগে 
ঘোরে বিজহার মহীতলে ॥ ততঃ ছুরাত্মা ত্রিপুরঃ শরীরৈস্রিভিরসুরৈ। উপপ্লাবায় 
লোকানাং নারীভাবমুপাদ্দিশৎ” ॥ ইহার পর এই ভাবের আরও অনেক প্রচ্ছন্ন 
নিন্দাবার ,আছে। প্শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীতে”্ও হরিনাম কীৰ্ত্তন কারীগণের ও 
হরিনামান্ক ধারিদের প্রতিতস্ত্রোক্তিউল্লেখে গালিবর্ষণ দেখিতে পাওষা বায় । 

উপরে “নারীভাবেব” উপব কটাক্ষ করা হইয়াছে যে উহ! পশিবধশ্ম* বিরোধী 
কিন্তু গৌতমীয় তন্ত্র উপদেশদিতেছেন "আত্মানং চিন্তয়েত্তত্ৰ তাসাং মধ্যে মনোরমাম্‌ 
রূপযৌবন সম্পন্নাং কিশোবীং প্রমনাক্কতিং” ॥ কোন পথে যাইবে? 


৮৭ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


তান্ত্রিক আধ্য| ধারণ কবিয়া হিন্দুর্ব্মে প্রবেশ কবিয়াছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ ৱা 
অনেকগুলি দেবদেবী মৃষ্তিব স্থষ্টি করে নাহাকে রূপান্তরিত করিয়া মামাদেব বর্তমান 
তান্ত্ৰিক দেব দেবীর উৎপত্তি। বিগত কতিপয় বৎপবে উত্তর বজে-_মুর্শিদাবাদ, 
রাজসাহী এবং বিক্রমপুবে মাটা খুড়িতে খুড়িতে অনেকগুলি : বিভিন্ন সংখ্যক 
হস্তবিশিষ্টা দেবী সুত্তি পাওষ| গিয়াছে যাহার কতকগুলি রাঁজসাহীতে সাহিত্যিক 
বাছঘরে সংরক্ষিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে এমনও হইয়াছে ষে একখান! 
প্রস্তর ফলকের একদিকে বৌন্ধতাগিক মূৰ্ত্তি যাহা হাতুভি ও বাটালি ছবাবা ভাঙ্গিয়া 
তাহার অপর পিঠে তান্ত্রিক মূৰ্তি ক্ষোদিত করা হইয়াছে । অলদিন হইল আবিষ্কৃত 
অপরাজিতা" মূর্তি 'তাহায় প্রকৃষ্ট নিদৰ্শন ৷ দশ মহাবিদ্তা খাস তন্ত্েরই স্থষ্টি, কোন 
মহাপুরাণে তাহা নাই । বোধ কবি পুরাখোক্ত বিষ্ণুব দশাবতারের অম্থৃকরণে ইহার 
সৃষ্টি হইয়াছে । যখন সামগ্নস্তের যুগ আসিল তখন ইহাদের মাহাত্ম্য বাড়াইবার 
জন্তু একখানি তয়ে লিখিত হইল--গকাপিক| কৃষ্ণমুৰ্তিস্তাৎ রাম মুধিচতারিণী 
ইত্যাদি”। এভাবে সাম্প্রদায়িক ক্ষুধা নিবারণের জন্ত এমন্তাগবতের অনুকরণে দেবী 77 
ভাগবত, ভগবদগীতাঁর অনুকরণে ভগবতী গীতা ইত্যাদি গ্রন্থ রচিত হইল । কতক- 
গুলি তথ্ের ভিতর যে সকল জালিয়াতি করা হইয়াছে সমালোচকের কৃষ্টি ও 
ও বিচারে তাহ! ক্রমে ক্রমে ধরা পড়িতেছে। এস্থলে একটি কথা বিশেষ চিন্তনীয় 
মনে হয় । ভারতের নান! স্থানে ৫১টি মহাগাঠ ছাড়া অনানিস্বয়স্তু দ্বাদশ জ্যোতি- 
লিঙ্গ আধ্যদের আগমনের পূৰ্ব্ব হইতে ব্বিরাজিত, (ক) ইহার সহিত বৈদিক সভ্যতার 
কোন সম্পর্ক নাই এবং ইহাতে তান্ত্রিক ধৰ্ম্মেরই মাহাত্ম্য বৃদ্ধি কবিয়াছে। 
বৌদ্ধ তন্ত্রের প্রথম গ্রস্থ “গুহ সমাজভ্্র”। (৩) _ তাহারও উপাদান 


(ক) আধধাদের আগমন্ত্ৰের পূৰ্ব হইতে এরূপভাবে বিরাজিত ছিল বলিয়া মনে 
হয় না| এবং তাহার বিরদ্ধে প্রশ্ীণ অপ্রাপ্য নহে। অন্ত আকারে ছিল 
বলিয়া মনে হয়। _-সম্পাদক । 

(৩) “It is thus very naturel to expect that there were secret “ই 
conclaves of Buddhists, who though professing to be monks, 
violated all rules of morality, 8nd secretly practised things 
that were considered by otters to be revolting. After the 
death of Buddha such secret conclaves must have grown in 





পাপা DNA PN 
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মূলতঃ “মধুনী মূলকল্প” নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত ইহা পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে। 
গবেষক পণ্ডিত মণ্ডলীর মতে ইহাই তন্ত্রের আকর। ইহার পর ভিন্ন ভিন্ন মতবাদকে 
প্রামাণিকতা দিবার জন্য অসংখ্য তন্ত্ৰোপতস্তের সথা হইয়াছে, যাহা কেবল অনুষ্ঠানেই 
ছিল! এই তন্তুগুলিকে এই সকল মতবাদের ও অনুষ্ঠানের সংরক্ষক কোষ বলা 
যাইতে পারে। 








number. # # If we add to this the Yogo practices and the 
practice of the MANTRAS and other things handed down 
from the KAPALIKAS, we get ৪, picture of the Tantra cult 
at one stage of its existence.” ( Page 210 ), 

“The 11015108108, being the source on which Guhya Samaj 
Tantra is based should be earlier than the Tantra itself, 
which being connected with the doctrines of ASANGA must 
belong to the 3rd or 4th century ( Page 212). 

"The (0158, Samaj Tantra to make its scheme perfect 
gave each of the Dhyani Buddbas & SAKTI and mentioned 
their SADHANAS or method of worshipin & Tei circle” 
(চক্র) [ Page 214 ] 


৮41] kinds of fish, flesh, wine etc. were prohibited in 
the original Buddhism but this book sanctioned everything. 
Not only flesh of the most harmless kind, but all kinds of 
it, including humen flesh, are permitted. ##You should 
freely immolate animals, utter any nuniber of falsehoods, 
take things which do not belong to you, and even commit 
aduliery * *, (5569 215 ), 

গপ] should be remembered that the book talks of mystic 
matters on the strength of experiences gained from actual 
practice, and these cannot be the same 83 those of ordinary 
human beings who are bound down by all kind of conven- 
tional laws! ( Page 216 ), 


TJ (the Mantrayana ) believes that certain mystic 
forces are generated by reciting words of catreain combi- 
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“কুল” কথাটি তাস্ত্িকানুষ্ঠানের বৈশিষ্টাস্থচক যাহা হইতে কৌল, কুলদা, কুলঞ্জা, 
কুলাল, (৪) কুল পূজা, কুলজ্ঞান, কুলাচার, কুলামৃত, কুলবৃক্ষ, কুলপুষ্প, কুল নায়িকা 
ইত্যাদি পরিভাষার উৎপত্তি হইয়াছে । এই “কুল কথাটার স’জ্ঞা বহু অনুসন্ধানের 
পর একখানি তান্ত্রিক নিবন্ধে এইরূপ দেওয়া হইয়াছে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । 
“ককারঃ শিববাচকঃ উকার: প্রাঃ শক্তিকাল-সংযোগার্থকং মন্তে তজদ্ঞাঁনং কুল- 
মুচ্যতে |” বেদে লিঙ্গধোনি পুজা বিগহিত কিন্তু অস্ত্ৰে তাহা উপাদেয় । মহেগ্ত- 
দারোর আবিষ্কারের ফলে বহু পাথর ও ব্রেঞ্জের নির্মিত লিঙ্গযোনি প্রতিকৃতি পাওয়া 
গিয়াছে ও জানা, গিয়াছে একসময় দ্রাহ্ডীয় ধৰ্ম্মে লিল্লপূজার ব্যবস্থা ছিল এবং 
তাহা ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগে, বেবিলন, মিসর এবং ভূমধ্য সাগরেব ক্রীট 
দ্বীপে প্রচলিত ছিল। 

(একটি প্রবন্ধে দেখিয়াছিলাম গ্কুথ্বেদে বেবিলনের উল্লেখ আছে)। আধ্যাবর্তবাসী 
আধ্যগণ বহুকাল লিঙ্গ ও যোনি পৃজা হেয় চক্ষে দেখিয়াছেন, পরে আৰ্য্য ও দ্ৰাবিড় 
সতাতার মিশামিশির যুগে পুরাণে বেদোক্ত কদরের উপর শিবত্ব আরোপিত কবিয়া 
লিঙ্গ পূজার প্রচলন হয়। যোনি পুজার শেষ নিদর্শন বোধ করি মাত্র কামাধ্যা- 
ধামেই রহিরাছে | “ঘতঃ পুংসাং ধ্যেযষ| যোনি: স্ত্রীনাং ধ্যেয়ম্‌ তথা লিঙ্গম্‌ ৷ 
লিঙ্গযোনি পূজা তক্াৎ শিবাজ্ঞয়া প্রবর্তিত! |” তন্ত্রকল্পতরু। এই প্রবন্ধ লিথাকালে 





nation pronounced in ৪, certain manrier ; and with the help 

of these mystic forces the worshiper can obtain whatever 

he desires, such as Wealth, Victory, SIDDHIS and even 

emancipation. , The YANTRAS(্) are included in the 

Same system, beacause the magic circles are not supposed 

. to bestow any power unless the letters of the appropriate 

MANTRA are placed in the appropriate places in the magic 
circle." ( Page 221 ) 

The Cultural Heritage of India, 

৮০]. II. 


উপরে যাহা উদ্ধত হইল তাহা হইতে তান্তিকধৰ্ম্ম কি সংক্ষেপে জানা যাইতেছে। 
(৪) কুলাঙ্গ পূজ| সজীব লিঙ্গ যোনি-পূজ| । 
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wer A ১৮৯৮১ ০২৬ তত৬৮৬৮২ ল=% শল লল'ল ত লপাসিসিগিপিপিসস্ত অলাপপিপিতত২ লস পাপ সপ এছ 


চলিত ১১ই ফেব্রুয়ারীর ”অমৃতবাজার পত্রিকায়” সংবাদ দৃষ্ট হইল ঢাকা জেলাব 
টঙ্গিখানার এলাকান্থ সোনারঙ্গ গ্রামে একটা স্কুলের জন্য পুষ্কবিণী খনন করিতে 
করিতে চারিফিট উচ্চ উপবিষ্ট ভাবের “একটি কাঠের বৌদ্ধ তান্ত্রিক ‘অব- 
লোবিতেশ্বর” মূৰ্ত্তি বেশ অপচামান অবস্থায় পাওরা গিয়াছে। মুর্ভিটিব পাদ-পীঠের 
নীচে আরও ছোট ছোট কতকগুলি দেবমুত্তি সলংগ্র আছে। মুস্তিটি ঢাক! যাদু ঘরে 
সংরক্ষণের জন্ত দেওয়া হইয়াছে । এসব সজীব প্রমাণ হইতে যিনি যাহা নিরেট 
বিশ্বাসের বশে বলুন ন! কেন, বুঝিতে বাকি রহিলনা ষে বাংলাদেশ বৌদ্ধ ধৰ্ম্মেররই 
লীলাঙ্গেত্র ছিল, ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুখানেব পর বৌদ্ধ তান্ত্ৰিক মূর্তিগুলিকে নৃতন 
ভাবে হিন্দুমুত্তিতে পরিণত কর! হইয্নাহে। বাংলায় চৈতস্থদেবের আবির্ভাব না হইলে 
বেদ্রমূলক বৈষ্ণব ধৰ্ম্মেব উত্থান দেখিতে পাওয়! যাইতনা। আসামের প্ৰত্বতাত্বাত্বিক 
পণ্ডিত ৮হেমচন্দ্র গোস্বামী দাবী করিতেন কামাখাধামই তন্ত্রের জন্মস্থান। ইহা 
সৰ্ব্বাংশে সত্য নহে যদিও কামাখ্যাতম্ব, যোগিনী তত্র ইত্যাদি কামাখ্যা ধামেই বচিত 
হওয়ার কথা বিশ্বাস করাব কারণ আছে। সম্প্রতি বৌদ্ধাচাধ্য স্থপণ্ডিত রাহুল 
মংস্কৃতায়নের গবেষণা ফলে জান। ঘাইতেছে তিব্বতই তন্ত্র ও তান্ত্রিক ধশ্মের নাভী 
কেন্দ্র, (৫) তথা হইতে নেপাল দিয়া আসিয়া বাংলা ও কাশ্মীবে তান্ত্রিক ধর্শ্মের 
বিকাশ ও প্রসার হইয়াছে । বাংলা দেশে তহ এত গভীর ভাবে শিকড গাভিয়াছে 
যে তাঁহার ফলে বৈদ্লিক চর্চা এখানে ছিলনা বলিলেও অত্যুক্তি - হয়না এবং এজন্থাই 
আদিশৃবকে যজ্ঞ করার জন্য কনৌজ হইতে বেদন্ ব্ৰাহ্মণ আনয়ন করিতে হইয়াছিল। 
যাহা হউক বাংলার মাটাতেই তান্ত্রিক ধৰ্ম্ম স্থদ্দরভাবে ফুটিয়াছিল এবং তাই বাংলার 
মন কমনীয় মুত্তি গ্রাম ও শ্ামাতে নিবদ্ধ । ইহার প্রমাণ অসংখ্য বৈষ্ণব পদাবলী ও 











(৫) তিন বংসর হইল রাহুল তিব্বত হইতে “আসঙ্গের যোগাচার ভূমি” 
নামক গ্রন্থে নকল গোপনে লইয়া আসিয়াছেন ( তিব্বতীয়গণ কিছু আনিতে দেয়না 
ও বিদেশীরকে সন্দেহের চক্ষে দেখে )। তাহাতে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া! গিরাছে 
আমাদের তন্ত্ৰশান্স বৌদ্ধ তন্ত্রের রূপান্তর, আর শঙ্কবাচাধ্যেব মায়াবাদ বৌদ্ধ ধৰ্ম্মেরই 
এপিঠ ওপিঠ, (ক) যাহার প্রতিধ্বনি পদ্মপূরাণে পাওয়া যায় । | 

(ক) ইহা যদিও স্বীকার করা যায়, তথাপি শঙ্কবাচাধ্যেব অদ্বৈতবাদ বে 
সম্পূর্ণ তাহার স্বাধীন চিন্তার ফল তাহ! অম্বীকার করিবার কারণ নাই ।-_সম্পাদক। 





৯১ জীহট্ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


স্যামা সঙ্গীত। কালী বা শ্যামা বাংলার নিজন্ব হইয়া পড়িয়াছেন। (ভারত 
বহিরাগত “তাঁরা” মুণ্ডি তাহা নহে, যাহাতে এই বঙ্গ সুলভ কমনীরতা নাই ।) ধাহারা ' 
দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মৃত্তি দেখিয়াছেন, তাহার! একথার সাক্ষ্য দিবনে । তবে এই 
কালীপুজাও বেশীকাশ যাবৎ প্রচলিত হয় নাই! “‘নবদ্বীপ মহিমা (১) নামক গ্রন্থ 
পাঠে জানা যায় তন্ত্সার সঙ্কলন কর্তা কৃষ্ণানন্দই বাংলার বর্তমান রীতিতে কালী- 
পূজার প্রবর্তক শ্বপ্রাদি্ হইয়া তিনি এক গৃহের দেওয়াল লেপনরত| যুবতী গোপ- 
রমনী হইতে কালীমুত্তির ভঙ্গি গ্রহণ কবেন। আর জগদ্ধাত্ৰী পূজ| আরও আধুনিক । 
ইহা নবধীপের রাজা কৃষ্ণ চন্দ্রের সময় শাস্তিপূর হইতে তিন মাইল দূরবর্তী ব্রাহ্মণ 
শাসন গ্রাম নিবাসী চক্র চূড় তর্ক পঞ্চানন প্রবর্তন করেন এবং *নবন্বীপাধিপতির- 
মুজ্ঞয়া” ছাপের জঙ্ক কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতেই প্রথম পূজা করা হয়। (৬) 

প্রবন্ধটি লিখিতে আরম্ভ করিয়া ভাবি নাই ইহা এত দীর্ঘ হইবে । কিন্তু অনিচ্ছা 
সত্বেও ইহা দীর্ঘ হুইয| পড়িল। পাঠকবর্গের ধৈধাচ্যুতির ভয়ে আর একটি 
প্রয়োজনীয় কথার প্রস্তাব করিয়া উপসংহার করিতেছি । সেটি তন্রোক্ত শৈব 
বিবাহ ৷ ' বিধবা বিবাহ হিন্দু ধৰ্ম্ম শাস্ত্র সিদ্ধ নহে। (ক) কেননা একটি স্ত্রীলোক 
দুইবার দত্তা হইতে পারে ন|। স্থদূর বৈদিক যুগে কি পদ্ধতিতে বিধবার পতাস্তর 
গ্রহণ নিষ্পন্ন হইত তাহ! কুহেলিকাচ্ছন্ন। শ্বতিব মতে (খ) বিধবা বিবাহের বিধি 








(১) নবদ্বীপ মহিমা খুব প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়! মনে হয় না। - সম্পাদক । 

(৬) কালীমুত্তির বা আদাশক্তির মৌলিক পরিকল্পনা মন্ুসংহিতার ১1৫ শ্লোক 
হইতে গৃহীত হইয়াছে বাঁলয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন বথা--*আসীদিদং 
তমোভূতমপ্রত্তাত মলক্ষণম্। অগ্রতক্য মবিজ্ঞেয়ং প্রস্থপ্তমিব সর্বত:॥ "স্থির 
আরস্তে নগ্না প্রকৃতির অবিকাশিত ( 52৩৮০91978৭ ) অবস্থা ছিল তাহাই এই 
শ্লোকে ব্যক্ত,কর| হইয়াছে । বৃন্দাবনের কাতাায়নী দেবীর কি মুত্তি ছিল ভাগবতে 
_ ভাগ পাওয়া বায় ন| ৷ কৃষ্ণানন্দের প্রতিষ্ঠিত “আগমেশ্ববী অভিহিত! কালী মুন্ডি 
খুব উচ্চ ১০১১ হাত, আশ্চধ্যের বিষয় ইহার নিকটে তীহাঁরই প্রবর্তিত নিয়মে 
পশুবলি হয় ন! । তখন চৈতন্য বুগেব প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত'। 

(ক) বিধবা বিবাহ হিন্দু শাস্ত্ৰ সিদ্ধ নহে বলিতে পারা যাষ না । উপপুবাণাদির 
আদেশের বিরুদ্ধ বটে । বিধবাদের ব্ৰহ্মচধ্যই মুখ্য ধৰ্ম্ম । অপারগ পক্ষে পুনৰ্বিবাহ 
ব্যবস্থা । ইহা বে উৎকৃষ্ট নহে ও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বল বাহুল্য। ' --সম্পাদক। 

(খ) নিবন্ধ গ্রন্থের মতে সম্পাদক । 


নাই। পরাশরের মতে কয়েকটি বিশেষ স্থলে পতান্তব গ্রহণের কথা মাছে । কিন্ত 
ৰ তাহা কি পদ্ধতিতে করা হইবে তাহাব উল্লেখ নাই! তন্ত্র তাহা কলিকালের জন্য 
পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন- শৈব বিবাহে । 

“বয়োবৰ্ণ বিচারোহত্র শৈবোদ্বাহে নবিদ্যৃতে । ভর্ভূহীনা মসপিণ্ডা মুহহেচ্ছভুশাস- 
নাথ 1১১ (মঃ নিঃ-৯।২৭৮ ) | এযুগে অসংবমেব মাত্রা যেকঁপ বাড়িয়া চলিয়াছে 
তাহার আংশিক প্রতিরোধ এবং ক্ষীয়মান বাঙ্গালী হিন্দুর সংখা! বৃদ্ধিকল্পে শৈববিবাহ 
প্রচলিত হওয়া উচিত। (গ) আজকাল পর্রিকাদিতে অসবর্ণ বিবাহের জন্য খুব 
লিখালিখি চলিতেছে । বিজ্ঞান বলেন এক নির্দিষ্ট বাধাগণ্ডীর মধ্যে রক্তের আদান 
প্রদানের ফলে জাতি দুৰ্ব্বল হইয়া পড়িতেছে তাহাতে নূতন রক্তের আমদানী কর! 
উচিত। নেপালে অলুলোম বর্ণান্তব বিবাহের প্রথা পূর্ব হইতে প্রচবিত। 
এই শিলংএ নেপালীদের ভিতর প্রতিলোম বিবাহও ছুই চারিটি দেখিয়াছি । 
সকল স্থলেই এইরূপ বিবাহের সন্তান নানতর জাতি- প্রাপ্ত হয়। শৈব 

- বিবাহের স্বীমাত্র অমপিপা হইবে ছাড়া আর কোনরূপ বাঁধা নাই । শৈব বিবাহের 
সন্তানের পিতৃধন হইতে গ্রাসাচ্ছাদন গ্রার্ধির অধিকার নির্নীত হইয়াছে । 
উচ্ছ.জ্বলত| নিবারণের জন্ত এই শৈব বিবাহ প্রব্তিত হওয়া উচিত মনে হয় । (ক) 

শেষ কথ|। যে সময় সাংসাঁবিক সুখ সুবিধার সহিত সহজ উপারে ধর্ম সাধনের 
সহযোগে “সিদ্ধাইশ্র হল্লা উঠে, বাংলা তখনই তান্ত্রিক ধর্মের পুরা মবশুম্‌ ! 
তারপর তাহাতে ভাটা পড়িতে আরম্ভ হয় বে সমর “বাশুল আদেশে দ্বিজ্জ চণ্ডীদাসে 
গায়”-- বৈষ্ণব তান্ত্রিক যুগের সুচনায়। তার পর আর একবার নবন্বীপের রাভা 
উৎকট শাক্ত কৃষ্ণচন্দ্রের সময তান্ত্িক-ধশ্মেব দীপ জলিয়া উঠিষাছিল-_ তাহার মোট! 
বৃত্তিতে আকৃষ্ট ব্ৰাহ্মণদ্লের চেষ্টায় । এখন সাত পরগণা খুজিলেও একটি তান্ত্ৰিক 
সিদ্ধ পুরুষ পাওয়া যায় না। 

( সৰ্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত | ) 


শ্রীসারদ৷ চরণ ধর, 
১৫1১২৩৯ইং শিলং, জেইল রোড । 





(গ) ইহা সমর্থন যোগা নহে 1--সম্পাঁদক | , 
(ক) শৈব বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত বলিয়া মনে হর ন|। ইহাদ্বারা 
প্রচলিত উচ্ছ জ্খলতার দ্বারা একেবারে অর্গলশৃন্ত করিযা দেওয়! হইবে । -=মম্প।দক । 


বৌদ্ধতন্ত্ৰে ভ্ৰীহটট 
(শীরাজমোহন নাথ, বি, ই, ঞঞফ;এস্‌ | ) 


বৌদ্ধতান্ত্রিক বজযোগিনী সাধনায় অৰ্ধ্যদানের পদ্ধতিতে লিখিত হইয়াছে-- 
"পশ্চাৎ পুনরপি ওডিডয়াল পূর্ণগিরি কামাখ্যা সিরিহট্র 
ইত্যনেন পুজয়েৎ,_ও ওঁ ওঁ সৰ্ব্ববুক্ধডা কিনীয়ে বস্তু- 
“বৰ্ণনীয়ে বঞ্জবৈরেচনীয়ে হণ হু" হ' ফট্‌ ফট্‌ ফট্‌ স্বাহ৷।” (১) 
আবার--মধ্যে ওঁ মহাসুথ বজ্তুপুষ্পে (২) স্বাহা 
ও ওডিডয়ান বস্রুপুষ্পে স্বাহা 
৬ পূর্ণ গিরি বন্তপুণ্পে শ্বাহ|-- 
ওঁ কামরূপ বঞ্জপুষ্পে স্বাহা 
ও শ্ৰীহট্ট বজ্ত্ৰপুষ্পে স্বাহা 
ও নমঃ সর্বগুরু বুদ্ধযোধিসত্ন বজ্ৰপুষ্পে স্বাহ!। (৩) 
কৌলাবলীতন্ত্রে আছে--- 
চতুরস্তে পূর্ণ শৈলং উড্ডীয়ানং জলম্করম্‌। 
পূজয়েৎ কামকপঞ্চ পুর্ববাদিক্রম যোগতঃ ৷৷ (৪) 
অন্নসারে আছে-_মুলাধারে কামরূপং হৃদি জালদ্ধরং তথা । 
ললাটে পূৰ্ণ গিধ্যাখং উ্ভীয়ানাং ততুর্দাকে ॥ (৫) 

(১) সাধনমালা (গাইকোয়ার সিরিজ ) দ্বিতীয়ভাগ ৪৫৩ পৃঃ--সাধন সংখ'যা 
২৩২ । 

(২) কৌল ও বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনায় কুগুপুষ্প, গোলপুষ্প, স্বংস্তুপুষ্প, বজ্রপুষ্প 
প্রভৃতি বাবহৃত হয়। এই সব পুষ্পের সবিশেষ বিবরণ সময়াচার তন্ত্র দ্বিতীয় পটল 
ও মাতৃকাঁভেদ তন্ত্ৰ পঞ্চম পটলে দ্ৰষ্টব্য। | 

(৩) সাধনমাল!--দ্বিতীয় ভাগ ৪৫৫ পৃঃ--সাধন সংখ্যা ২৩৪ | 

(৪) কৌলাবলী তন্ৰ--১৫ পৃঃ] (৫) অন্ত্ৰসার__৮রসিক চট্টোপাধাায় 
সঙ্কলিত--পৃঃ ৪২১ । ৷ 








lire 


বৌদ্ধতন্তরে শ্ৰীহট্ট ৯৪ 


এই দুই গ্রন্থে শ্রছট্রের নাম নাই; কি না 


হট জেলাব কুরুয়ার সমিকটস্থ এক গ্রাম হইতে সংগৃহীত পহাড়মালাগ্রন্থ' 
নামক একখানি তন্তণিপিত পুথি কয়েক বৎসর পূর্বের আমার হস্তগত হইয়াছিল । 
উহাতে দেহতত্ব ও ষড়চক্র সম্বন্ধে নানা কথা ও শূঙ্কবাদ ও নাথ ধন্মের তত্ব সম্বন্ধেও 
নেক জ্ঞাতবা বিষয় আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পর্িষঘ্‌ পত্রিকায় এই পুস্তক সম্বন্ধে 
একটা ক্ষুদ্ৰ প্রবন্ধ কয়েক বৎসর পূৰ্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। (৬) পুস্তকথানি 
১৭৬৬ শকাব্দার জৈঠ মাসের'তেইশ তারিখ মঙ্গলবারে ৬গৌরচন্দ্র মোহন্ত নামে 
কোন এক ব্যক্তি কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া পুস্তকের শেষে লিখিত আছে। 


- এই হাড়মাল| গ্ৰন্থে বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্ৰন্থে বর্ণিত গীঠস্থানগুলির নাম আছে ।- 


“-_ফড়চক্র ভেদ দেবী কহিলু তোমারে । 
দেহ মধ্যে পঞ্চগীঠ শুন কহি তারে ॥ 
মহাগীঠ উজিয়াল আর জলম্ধর ৷ 
কামনপ পূর্ণগিরি শ্রীহট্ট কহি আর ৷ 
এই পঞ্চগীঠ বৈসয়ে পঞ্চস্থানে । 

মন দিয়| সেই কথা শুন সাবধানে ৷৷ 
শক্তি নাতিছাঁর মধ্যে পীঠ উত্রিয়ান। 
নাভির মধ্যেতে আছে জলম্করের স্থান ॥ 
কামরূপের উপরে হৃদয় পূর্ণ গিরি । 

শীট পীঠ আছে তথির উপরি ॥ 

এই পঞ্চগীঠ দেবী কহিনু স্থূলয়পে ৷ . 
সুন্মর্ূপে কহি দেবী শুনহ স্বরূপে ॥ 
জমধ্যে বিনুরূপী পূর্ণাক্ষ পীঠ আছে। 
উজ্িয়ান পীঠ আছে নাসিকার দ্বারে ॥ 
কামাখা! পীঠ আছে সহস্ৰ দলে। 
গুধরূপে তিন পীঠ জানিও স্বরূপে ॥”--- 





(৬) ৩১শ ভাগ--দ্বিতীয় সংখ্যা-- নাথ ধৰ্ম্মে সহিতন্ব প্রবন্ধ । 


৯৫ এ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ-পত্ৰিক| 





দেখা বাইতেছে তান্ত্ৰিক ও কৌলদিগেব নিকট উড্ডীয্বান, জালদ্ধব, কামরূপ ও = 
পূর্ণগিরি করেকটী পীঠস্থান, এবং বৌদ্ধতান্ত্রিকদিগের নিকট শ্রীহট্ট ও একটা 
পীঠস্থান । 

বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্ৰন্থে উড্ডীরানকে ওডডীরানা, উজ্জীরান, ওজ্জিয়ান ও উদ্যান 
এইরূপ নানাভাবে লিখিত হইউয়াছে। কামরূপ ও কামাখ্যা একই স্থানকে 
বুঝাইতেছে, পূর্ণগিবি ও পুর্ণশৈল একই স্থান বাচক; শ্রীহট্র ও সিরিহটে কোনও 
প্রভেদ নাই ৷ 

কামরূপ-.বা কামাখ্যা এবং শ্রীহই বা সিরিহট্ের স্থান নির্ণয় সম্পর্কে কোনও 
মতভেদ নাই ৷ উড্ডীয়ানের স্থান নিণ্য সম্পর্কে পণ্ডিতদিগের মধ্যে দারুণ মতভেদ 
লক্ষিত হর। ওয়াডেল (৪৫51) প্রমুখ মনীধিগণের মতে আফগানিস্থানের 
অন্তৰ্গত স্বৎ উপত্যকার (5৭৪৮ ৪11০৮ ) উদ্যান নামক স্থানই বৌদ্ধতন্ত্ৰ বর্ণিত 
উডটীয়ান! । বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত ৮সিলভ"| লেভির মতেও উদ্ভীয়ানা ভারত- 
বর্ষের উত্তর-পশ্চিমে থাসগড়ের অন্তর্গত কোনও স্থানে অবস্থিত। সেই অঞ্চলে 
বৌদ্ধযুগের অনেক ভাস্কধ্যের নিদর্শনও নাকি পাওয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় 
৬হরগুসাদ শাস্ত্ৰী মহাশয়ের মতে উজ্ডায্ান| উড়িষ্যারই অপভ্রংশ। কিন্তু তন্ত্রসারে 
বৰ্ণিত পীঠ ও উপপীঠ সমুহের বর্ণনাতে উড়িষ্য| ও উড্ডীয়ানা উত্তয়েবই নামোল্লেখ 
থাকাতে ৬শাস্ত্ী মহাশয়ের উক্তির অধৌক্তিকতা প্রমাণ করিতেছে। 

লামা তারানাথের গ্রন্থ পাগসাঃজোনজ্থানে (55-88-9050) লিখিত 
আছে বে উড্ডীরানে সপ্পগ্রথম শৌব্তান্ত্িক ধৰ্ম্ম উদ্ভুত হইয়াছিল । আবার 
বৌদ্ধতাঃকি গ্রন্থ কৌলঙ্ঞান নিৰ্ণয় মতে __কামাখ্যাই প্রথম পীঠ-- 

প্রথমং পীঠমুংপন্নং কামাখ্যা নাম স্থত্রতে । 
পুনঃ পীঠং দ্বিতীয়স্থ সংজ্ঞা পূর্ণগিরি প্ৰিয়ে ॥ 
উড্ডীরান মহাপীঠ মুপপীঠ সমহ্বিতম্‌ । --(মপটল) 

পাগ সাম্ৰজোনজ্বান মতে সিদ্ধাপ্রধান লুইপাদ উড্ডায়ানের কৈবর্ের সম্তান। 
. বালাকালে তিনি সামন্তশোভা নামে পরিচিত ছিলেন এবং উড্ডীয়ানাধিপতি ইন্দ্র- 
. ভূতির রাঙ্গধানীতে কায়স্থের কা করিতেন । গ্রাব-ও-টাব (Grub-০-Tub) | 
নামক তিব্বতীগ্ৰন্থে আবার লিখিত হইয়াছে লুইপাদ কামরূপের কৈবর্ত সন্তান, এবং 


বৌদ্ধতন্তে শ্রীহট _ ৯৬ 


টেঙ্গুৱের ক্যাটালগ সম্পাদক ফরাসী পণ্ডিত ৬কডিয়ারের মতে লুইপা বাঙ্গালী । 
৬ছ্রপ্রলাদ শাস্ত্রীমহাশযের মতে লুইপাদের দৌহারভাযা সহশ্রবৎ্সব পূর্বেকার বাংলা . 
ভাষার নিদর্শন । , | 

লুইপাদের আর একনাম লোহিত পাদ। লোহিত কামরূপের বিখ্যাত নদী, 
এবং অনেক স্থলে কামবপকে লোৌহিতাদেশ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । 
জালদ্ধরেব সহিত সংশ্লিষ্ট একজন বৌদ্ধতান্ত্রিক সিদ্ধা জলদ্ধরীপাদ নামে পরিচিত) ' 
-লৌহিত্য দেশের স্দ্ধি লোহিত পাদ বা লুইপাদ । 


চৌরাশী সিদ্ধার ইতিহাসে উডটীয়ানা লঙ্কার সন্নিকটস্থ একটা বাজ্য বলির! 
লিখিত হইয়াছে ।--লঙ্কার সম্নিকটে জাহর নামক আর একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের উল্লেখ 
আছে। আসামের নগাও জিলাস্থ লঙ্কা নামক স্থানকে অধ্যাপক (7৯০০)? ) 
জ্যাক্বি চৌরাশী সিদ্ধার ইতিহাসোল্লিখিত লঙ্কা বলিয়া স্থির কবিয়াছেন।-_লঙ্কার 
স্থান নির্দেশের দিকে লক্ষ্য না করিয়া ওয়াডেল সাহেব লাহোরকে এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত 
বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য ঢাকার সাভারকে জাহর বাজ্য বলিয়া মনে করেন। 


লঙ্কা হইতে কাবিধানা-পানিমুর-আতিং হইয়া জোয়াই. জয়স্তিরা ও শিলং 
চেরাপুঞ্জি পর্য্যন্ত প্রাচানকালাবধি রাস্থা রহিয়াছে । চেরাপুষ্ির সন্নিকটস্থ 
সাবারপুপ্ধি এখনও একটা ক্ষুদ্র ষ্টেঁট্‌ বা রাজ্য। উচ্চারণ সামধস্তে সাবারই জাহব 
হইতে পারে। 
এদিকে আবার কলিকাপুরাণ অষ্টাদশ অধ্যায় মতে-- 
দেবীকৃটে পাদধুগ্াং" প্রথমং ন্যপতৎ ক্ষিতৌ। 
উত্টীয়ানে চোকুষুগ্ং হিতাস্ব জরগতাং ততঃ ॥--৪২ 
কামরূপে কামগিরৌ ন্তপতৎ যোনিমগুপম্‌ | 
তত্রৈব ম্কপততুমৌ পূৰ্ব্বতে! নাভিমণ্ডলম্‌ ॥--৪৩ 
জালন্ধরে স্তনযুগং স্বর্ণহারবিভূষিতম্‌। 
অংসশ্রীবং পূর্ণগিরৌ কামবপাত্ততঃ শিরঃ | --৪৪ 
বাবন্ধুবং গতো ভৰ্গঃ সমাদার সতীশবম্‌ । 
প্রাচ্যেবু যাজ্ঘিকো দেশস্তাবদেব প্রকীন্তিতঃ ॥---৪৫ 
ইহাতে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে-_-পূর্বদেশস্ত গীঠস্থানগুলির মধ্যে উভ্ভীয়ানে সতীর 





৯৭ নীহ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিক! 
উক্লযুগল, জালম্ধরে সুনবুগল এবং পূর্ণগিরিতে স্কন্ধ ও গ্ৰীবা পতিত হইয়াছিল। 
তন্ত্চূড়ামণি মতে গ্জযস্তাং বামজভ্ৰ! চ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বর” ; পীঠমাল| মতে দেবীব 
বাম উরু জ্রন্তিয়ায়, দক্ষিণ উরু মগধে এবং গ্রীবাদেশ ঠ্ৰীহটে (গোটাটিকরে) (ক) 
পতিত হইযাছিল। | 
কামখ্যাতন্তৰ্বত শ্লোক মতে মাগধ জয়স্তিয়ার সন্নিকটে-- 
ত্রিপুরাকৌকিকা চৈব জয়ন্তি মণি চন্দ্ৰিকা । 
কাছাড়ী মাগধী দেবী অস্তামী সপ্ত পর্বত]: ॥-- 
সুতরাং জয়ণ্ডিয়ায় বাম উরু এবং মগধে দক্ষিণ উরু-_পীঠমালার এই বর্ণনার সহিত 
কলিকাপুরাণোক্ত “উড্ডীয়ানে চোরুষুগ্ং*__পদের কোনও অসামপ্তন্ত হইতেছে না। 
উপবোক্ত প্রমাণাদি হইতে মনে হয়--উডচীয়ান| কামরূপ ও শ্রীহট্রের মধ্যবর্তী 
কোনও স্থানে অবস্থিত। জধস্তিয়ার রাজারা বর্তমান জযন্তিয়ায় আসিয়| বসতি 
করিবার পূর্বের যে স্থানে ছিদেন--উহাই পূৰ্ব্বে উড্ডীয়ানা নামে পরিচিত ছিল ।-- 
অনেক বিচারের পরে স্থিরীকৃত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে-_ আসামের নগাও 
জেলার হোজাই বা ওজাইই উডচীয়ান! (৭) । হোজাইর সন্নিকটেই লঙ্কা, লঙ্কা হইতে 
সাবার বা জ্বাহর, এবং সেই পথেই জয়প্তিয়া, শ্রহট্র-গোটাটিকর (ক)। 
শ্রীহটের গোটাটিকরে সতীর গ্রীবাদেশ পতিত হইয়াছিল ইহা সৰ্ব্ববাদি সন্মত; 
(৭)-_দেবী মহালক্ষ্মী, ভৈরব শহ্বরানন্দ । কালিকাপুরাণকার বলিতেছেন এ স্থানের 
নামই পূর্ণগিরি--| পূৰ্ণ = গোটা (গ); শৈল. গিরি-টিকব এই ভাবেই বোধ হয় 
গোটাটিকর পূর্ণ শৈল বা পূর্ণ গিরি হইথাছে অথবা উণ্টাভাবে পূর্ণ শৈল বা পুর্ণগিরিই 
গোটাটিকরে পরিণত হইয়াছে । 
(৭) Joumal of the Assam Research Society, vol ৬ Apnil- 
July, 1936, pages 48-57. 
(ক) গুটাটিকরে পীঠস্থান বলিয়া বে আখ্যায়িকার উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা 
কোনও শএঁতিহাসিক ভিত্তিব উপব স্থাপিত নয় বলিয়! প্ৰতীতি হইতেছে। 
- সম্পাদক । 





, (ক) পূৰ্ব্বে পাদটীকা দ্ৰঠব্য--সন্পাদক | 
(খ) অনুমান মাত্র। এই মন্তব্য গোটাটিকর সম্পর্কে, শ্রীহট সম্পর্কে নহে 
সম্পাদক । 
(গ) আসামের ভাষায় গোটা শব্দের অর্থ পূর্ণ বা আস্ত । শ্রীহটে গোট| 
শব্দ ব্যবহৃত হইতে প্রায় শোনা যায় না।_ সম্পা্ক। 


A 


i 


বৌদ্ধতন্তে শ্ৰীহট্ট ৯৮ 


ছক তর একান্ন গীঠস্থানের একটা পীঠ মাত্র, বৌদ্ধতন্ত্র মতে 


ফামাখ্যার পরেই পূর্ণীগরির স্থান৷ 

এখন প্রধ!ন কথ! হইতেছে--প্রীহট্রে বৌদ্ধ বা বৌদ্ধতাত্ত্িক ধৰ্ম্ম কখনও প্রচলিত 
ছিল কিনা! পুণ্যন্থৃতি মহামহোপাধ্যায় ৮পদ্মনাথ বি্্যাবিনোদ অত্যন্ত জোরের 
সহিত বলিয়া গিরাছেন (৮) শ্রীহট বা কামরূপে কম্মিন্‌কালেও বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম প্রচলিত 
ছিল না, এবং শ্রহট্রের ইতিবৃত্ত লিখিবার সামগ্রী সংগ্রহকালেও নাকি বৌদ্ধধর্মের 
প্রাচীনকালীন অসশ্বিত্ব সম্পর্কে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই । কিন্তু তিনি জীবিত 
থাঁকিতেই তাহার মতের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া অনেকগুলি প্রবন্ধ কামরূপ অনুসন্ধান 
সমিতির ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশিত হইছিল (৯); তিনি সেগুলির আর প্রতিবাদ 
করেন নাই। 

লামা তারনাথের গ্রন্থ হইতে জানা ঘা যে মগধ গৌড় প্রভৃতি দেশ হহতে 
বিতাড়িত অনেক্চ বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী পূর্বাঞ্চলে কুকীদের দেশে আশ্রয় গ্রহণ কবে 
(১*) আসাম-কাছাড় ও ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের কিয়দংশ লইছ| একটা রাজ্যের 
নাম ছিল নালগাত! ;চট্টগ্রামের বৌদ্ধ রাজ! বাবলাস্থন্দবের কনিষ্ঠ পুত্র জুন্দরহারি 
এই রাজ্যের রাজা ছিলেন। 

প্রত্বতাত্বিক ৬যোগেশচন্দ্র ঘোষ বলিতে চান যে গৌড়, মগধ ও রাঁটিদেশ হতে 
ধেসকল লোক শ্রীহটে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা তাহাদের পূৰ্ব্বদেশে 
নামানুসারে শ্ৰীহট্ৰের বিভিন্ন অংশে নবাধিকৃত স্থানে নামকরণ করিয়াছিল; এবং 











(৮) 85157 2052510054৯ R. 5, Vol lll, pp 115—18. 
( P. Vidyavinode ) 
(৯) (1) Buddhism in Assam. J. A.R 5 ৬০] 1৬, 218 23 
( Rai Baha du Amarnath Ray ) 
Af) Sankaracharyya and Buddhism in Assam J. A. R. 
5. Vol lV. pp 31-39. (R. M. Nath ) 
Buddhism in Kamrup and Sylbet Ibid. PP 47- 
49 ( J. C. Ghosh. ) 


(১০) Journal of the Royal Asiatic Society, Bengal pt. I 


1898, p. 20. 


৯৯ শ্রীহট্ট- সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা 


সেইভাবেই গ্ৰীহট্ৰে গৌড়, মাগধ ও লাউড় নামে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র তিনটী রাজোব স্থটি 
হইয়াছিল (১১) এই মাগধ হইতেই ক-মাধ্যাতন্ত্র ধৃত মাগধী পর্বতের নামকরণ 
হইয়াছিল। ৷ , 

ঢাকা মিউঞ্জিয়মে রক্ষিত পদ্মপাণি লোকনাথের একটা অষ্টধাতু নির্মিত মৃত্তি 
শ্রীহট্টেব বন্দববাঁজারে পাওয়া গিয়াছিল। মূৰ্ত্তিটী খৃষ্টীয় অষ্টম নবম শতকের বলিয়। 
অনুমিত হইয়াছে এবং মৃত্তিটির পশ্চান্তাগে একটা বৌস্-মন্ত্রের কিষদংশ লিখিত 
আছে। শ্রীহটের সীমান্তবর্তী ত্রিপুরারাজ্যান্তর্গত ধৰ্ম্মনগরে হেবঙ্জের একটী মুর্তি 
পাওয়া গিয়াছে । 

এই সব কাবণ হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় বে শ্রীহট্রে একদিন--বৌন্ধতাস্ত্রিক 
ধর্শের প্রবল স্রোত বহিয়াছিল এবং শ্রীহট ও গোটাটিকব পবিত্র পীঠন্ধপে গরিগণিত 
হইত। বর্তনানেও শ্রীহট কাছাড়ে প্রচলিত ত্রিনাথেব সেবা এবং তথাকথিত 
অনুন্নত কয়েকটা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত 'অনেক সামাজিক আচাৰ বাবহাবেব' মধ্যে 
& যুগেব লুপ্ত স্বৃতির কিছু নিদর্শন আজও লুক্কায়িত রহিয়াছে কিনা বিবেচা ।--এই 
বিষয়ে আরও গবেষণার প্রযোজন। 


শ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই, 








(১১) Jorunal of the Assam Research Society ৮০] 1৬, pp 
47-49. 


ভট্ট কাব্যে--সিলেটের-মুসলমান। 


- মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন। 
প্রবন্ধ = 


আমাদের সিলেট জেলার বিভিন্ন স্থানে ভট্ট উপাধিধারী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাদ - 
করিয়া আসিতেছেন। তীহাদের মধ্যে অনেকেই এক প্ৰকাব শ্রুতি মধুর ও সুরযুক্ত 
কবিতা বচনা করিতে পারেন। এই শ্রেণীর কবিতাকে ভাটের কবিতা বলে, 
যেহেতু ভট্ট কবিরা ( ভাটগণ ) সাধারণো ভাট ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত । ভাটগণকে 

ব্ৰাহ্মণও বলা হয়। এতন্ধেশের গ্রাম্য ভাষা ও ভাবে গডুয়| বলিতে--এক 
শ্রেণীর অধৈধ্য ভিক্ষুক বৃঝাইয়া থাকে। আর বাস্তবিকই এই গড়ুয়া” শব্দ শুনা 
মাত্রই লোকের মনে থ্রন্নস এক ভাবের উদয় হয়। ইহা স্থায়ী প্রচলিত ভাব। 
ভাটগণের মধ্যে যাহারা সাধারণতঃ ভিক্ষাজীবী তাহাদের আচরণ মূলেই লোকের 
মনে এরূপ ধারণ! স্থায়ীত্ব লাভ করিয়াছে। শ্ৰাদ্ধাদির বিদায় দক্ষিণ! দানের সময় 
ষাহাতে এক ব্যক্তি দুই বা ততোধিক বার দক্ষিণ! গ্রহণ করিতে না পারে তজ্ঞস্ত ও 
তাহাদের উপদ্রব নিবারণের জন্তু বাশ দিয়া গড় বাঁধা হইত, এজন্তই নাকি ইহদিগকে 
গডুয়া বলা হয়। আমাদের বিশ্বাস ইহাদের পূৰ্ব্বপুর্ুষের| গৌড় হইতে এতদ্দেশে 
আসিয়াছিলেন, এবং এজনস্তই সাধারণ্যে তাহারা গড়,য়া নামে অভিহিত * শুনা 
গিয়াছে ষে, ছিয়াত্তরের মহস্তরের' সময়ে অনাদৃত ভাবে দুঞ্ডিক্ষ পীড়িত হইয়া 
পশ্চিমাঞ্চল হইতে বহু সংখ্যক ভিখারী ব্ৰাহ্মণ এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন ৷ খুব সম্ভব 
ভাট বা গড্য়ারা তীহাদেরই বংশধব | 





* গৌড় শব্দ হইতে গড়,য়াশব্দের উৎপত্তি সম্ভবপর নয়। গৌড় শব্দ হইতে 
গৌড়িয়া_-গড়িয়া শব্দের উৎপত্তি সম্ভবপর । এই গৌড শব্ধ হইতে অপত্রংশে 
টি রি? ( গৌড়িয়া--*ডিয়|--গৱিষ| ) শব্বোর উৎপত্তি হইয়া আসামে ( আসাম- 
ভ্যালীতে ) ব্যবহৃত হইতে দেখা বায় ০ গৌড় দেশ হইতে আসিয়া- 
ছিলেন বণিয়া তাহাদিগকে গৱিয়| বলা হয়। ইহ! বর্তমানে নিন্দাবাচক বদিয়া 
অনুমিত হইরা থাকে। _ শ্বমষ্পাদক। 


eae ৯৩৯ পি পিএ তি ৯ ৪৯ লিপ ০৯ ৫৯ ea পিসি পি পাপা পাস প পলা শা্দসিসিলিসিসিশিছিশচিল পপ লালা পি পিপাসা পা পপি লাম লম লম বছ দামত ৪২ শত ত, 


ভট্ট কবিতা রচনায় ভাট কবিগণ এতই অভ্যস্ত যে, তাহার। যে কোন স্থানে 
বসিয়া--যে কোন বিষয় অবলম্বন করিষ| সহসা কবিতা রচনা করিতে পাবেন। 
ভাটের কবিতা একই নির্দিষ্ট সুরে গীত হইয়া থাকে । ইহা অতি শ্রুতি-মধুব। 
সাধারণ সমাজে এই শ্রেণীর কবিতাকে শুধু 'কবি? বলা হয় । ভাটেবা গ্রামে গ্রামে , 
বেড়াইয়া এই শ্লেণীব কবিতা গাহিষা অর্থোপার্জন করিয়া থাকেন। 

RE মুসলমানদের মধো অনেক ব্যক্তিই ভাট কবিতা বচনাধ কৃতিত্ব দেখাঁইষা 
প্রসিদ্ধি লাভ করিষ| গিয়াছেন। বর্তমানেও এই শ্রেণীর অনেক কবি পল্লীগ্রাম- 
গুলিতে রহিয়াছেন। আমবা “শ্ৰীহট্ট সাহিত্য পবিষদ পত্রিকার" পাঠক মহোদব- 
গণকে ক্ৰমশঃ মুসলমান বচিত ভাট কবিতাগুলি উপহাব দিতে থাকিব । 


এখানে বাঙ্গালা ১৩০৪ সনেব "ভূমিকম্পের কবিতা” হুবহু উদ্ধত করিয়া 
দিতেছি । আমর! দক্ষিণ গ্রীহট্ের ভাম্থগাছ পব গণার দুর্গাপুর নিবাসী আছান 
উল্লা মবহুম ( পরলোঁকগত ) হইতে উহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াঁছিলাম ৷ 

পরে এই কবিতার রচকের পরিচয়ও প্রদান করা হইবে | যথা-- 


কবিতা আৱরম্ভ-- 


আল্লা আল্লা বল ভাই যত মুসলমান । 

লইবায আল্লার নাম দেখিয়া কুবাণ ॥ 

সেই পাক সাই ২, নাম তাঁর জলিল ওজববার । + 
সকলেতে আশ! বাখ করিতে উদ্ধার ॥ 

তার সঙ্গি নাই ২, সাথী নাই সেই ত খালিক । 
উদ্জির নাজির নহে আপনে মালীক ॥ 

খাছ্‌মুব দিয়া ২, পর্দা] কিয়া ছুস্ত আপনার । 
মহাম্মদ রছুল উল্লা নাম হইয়াছে যাহার ৷৷ 

পয়লা কলিমাতে ২. সুরু তাতে মছলম্ানি কাম । 
তাহাতে সামিল দেখ নবিজীব নাম ॥ 





ণ" প্রতিপদের প্রথম ছত্রের প্রথমাংশ দুইবার বলিতে হর বলিয়া একএকটা 
“২? দেওয়| আছে। ভাটের কবিতার ইহা চিরস্তন নিয়ম 


ভট্টকাবো--সিলেটের মুসলমান ১০২ 


তপ স্বাস পিল ত প্রি মল ততস০ত%% 


সবের আগাজেতে ২ নাম তাতে ছিল মন্তফার । 
দুনিয়ায় পাইলা নবি আখেরী বেপাব ॥ 

যখন দুনিয়াতে ২, আসি তাতে পছিল| মকবুল । 
উম্মতি উম্মতি করি মাঙ্গিছইন রছুল ॥ 
রুজহাসরেতে ২, এই মতে হিসাবের কালে । 
উম্মতের লাগিয়া দোষ! মাঙ্গিবা রছুলে | 

জান সেই কালে ২, নবির দিলে দয়া হইব যারে । 
আলবত্বা পছাব আল্লা বেহেস্তের ভিতরে ॥ 

তান তারিপ যত ২ কইমু কত মুখে নাহি সরে। 
কালাম পড়িয়া ভেজ নবির উপরে | 

তান সহিদান ২ বহান যতেক 'আছয়। 

দুরুদ পাড়িযা দৌর! মুনাছিব্‌ হয়। 

নবির ছায়াতলে ২, আমি বন্দা, অধম গুলাম। 
বাহার উপরে 'নাজিল হইয়াছে কাগাম ॥ 


১৮ তম্লস্শস্পদ্দাত্বস্পস্িসিডিলিস্পদ্লিসসিদল ৫৯ পলা পি সিসি সপপিস্িসএ 


শব্দার্থ 2-_-পাঁকসাই--পবিত্র আল্ল! । জলিল ও জববার--আল্লাহ তায়ালা 
অন্ততম দুইটি নাম। খালিক-_-আল্লাহ তায়ালার নাম বিশেষ। খাঁছনুর--বিশুদ্ধ 
বা নিৰ্ম্মল জ্যোতি । কলিমা--ইসলামের ঈমান জ্ঞাপক মন্ত্র অর্থাৎ কোরাণের 
অধাধ বিশেষ । নবিজি_-হজরত মোহাম্মদ । আগাজ--প্রথমভাগ । মকবুল. 
প্ৰিয়, উত্তম ; উম্মত--তক্ত, উপদেশ পন্থা বা গ্রাহী ; মার্গিছইন--প্রার্থন। করিয়া- 
ছেন ; রুজ্হাসবেতে--শেষ বিচাবের দিনে; দ্বিলে--চিত্তে; আলবত্তা--অবস্তাই ; 
বেহেস্তের স্বর্গের কালাম--কথ! বা বাক্য, এখানে কোরণশরীফ_। তান--তীহার ; 
সহিদান--ধৰ্ম্মযুদ্ধে প্রাণদানকারী; রূহান--প্রাণসকল ; দুরন্দ--হত্বরত মুহম্মদ 
(সঃ) এর প্রশংসা জ্ঞাপক মন্ত্র ; সুনাছিব-_অবস্ করণীয়; নাজিল-__অবতীর্ণ । 


সেই কালামেতে ২ লেখা তাতে হারাম হালাল ৷ 
শিরীক বেদাত কিব! নেকির কি হাল ॥ 


আমি কমিনার ২, বেসমার, আশা আছে মনে। 
দয়া করি উদ্ধারিতে হাসরের দিনে ৷ 


১*৩ ভীহট্ৰ- সাহিতায-পরিষদ-পত্ৰিকা 


০৯ প্ৰস্ত্তত ক ৮লপসসপ্ভ্বৰ্সদদূ(লশলপপ্ললশ=ললপ-ল>--দঁত = এলপি 


ছালাম সবের পায় ২, জানিবার আশিত অধীন । 

কবিতা করিলাম সুরু শুন ভাই মুমিন ॥ 

সন ১৩০* তের শত ২. পুরি গেল নবির কউল ৷ 

যতেক উম্মত নবির হইলা নামাকুল ॥ 

লোকের ইমান নাই ২,. ভেদ নাই বুঝা কিবা ভাঙগা। 

জমিনে ফইরাদ করে আয় হক' তালা. । 

যত বন্দ! তের] ২, কেহ.জর] নেকি'নাইসে করে। 

তামামী গুণাগার বন্দা আমার উপরে ॥ 

আব নাহি সয় ২, দয়াময় বিচাব তোমার । 

এবাতে গঞ্জব নাজিল কইল পরোআর ॥ 

চান্দ আছুরার ২, সবাকার জানা আছে মনে। 

কতলোক আসিলা খুসিতে সেই দিনে ৷৷ 

কেও ঝাড় নিতা৷ ২, তাবুদ নিতা বাগিচা যে আর । 

বানুটী ও বাত্তী বল! খুশী বেশমার ॥ 

সবের কাড়া সাতে ২, বাছা তাতে খেল! কত জাত । 

সন্ধা! পরেতে সকল যাইত! ঈদ্গাত ॥ 

সন ১৩* তের শত ২, চারি বাজালা ৩০শা জৈষ্ঠীতে ৷, 

শনিবারী দিন সময় পাঁচ ঘটিকাতে ৷৷ 

এক কালনী কৈল ২, হাওয়া আইল বৃষ্টি সহিতে । 

আচানক জযিনেতে লাগিল কাম্পিতে ৷৷ 

শব্দাৰ্থ :--হারাম-_-অভক্ষ্য ; হালাল-_পবিভ্র ও ভক্ষ্য; শিরীক_ খোদার 

অংশী স্বীকার করা; বেদাত-_নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম কর] : নেকির কি কি হাল--পুণ্য কাধ্য 
করার অভ্যাস; কমিন--দুষ্ট; মুমিন- বিশ্বাসী মুসলমান ; কউল--বাকা দান; 
নামাকুল- খারাপ; ফইরাদ--নালিশ, অভিষোগ ; হক্তালা-_আল্লাহ তাক্গলা ; 
বন্দা-_দাস, স্থষ্ট ; , তেরা--তোমার ৮ জর1--কণামাত্রঃ গুণাগার--পাপী ; 
এবাতে--এই বিষয়ে, এই কথায় ; গঞ্জব-- প্রাকৃতিক অত্যাচার, অষ্টার পক্ষ হইতে 
আগত ভীষণ অমঙ্গল 3 চানআছুরার-_ মহরম মাখ ; বাগিচা বাগান; বানুটা-_, 
একপ্রকার খেলার ভ্রবা ; বেসমার -খুব বেশী । 


ভট্টকাণ্যে--সিলেটের মুস মান ১০৪ 
আইল ভৈচাল ২, সেই কাল এতির ভূবনে। 
বাঙ্গালা ভাষায় ভূমিকম্প কহে সৰ্ব্বজনে ॥ 
বলে আল্লা আল্লা ২, সেই বেলা যত মুসলমান । 
হিন্দু বলে বাধেরুষ্ণ করহে তবান । = 
কার সাধ্য নয় ২, খাড়াবয় জমিনেব মাক্মার । 
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে খলক আল্লার ॥ 
সবে হায় হায় ২. করে তায় একী আঁচদ্বিত। 
কোন কালে ন| দেখিয়াছি এত বিপরীত ॥ 
সব জমি ফাটা ২, উঠে মাটি বালুকের মত। 
ঘর ররজা ভাঙ্গিয়া পড়িল শত শত ॥ 
বারার দলান ছিল ২ ভাঙ্গিয়া পড়িল ন! রহিল কার ৷ 
আশ্চর্য্য কারখানা হইল সহর মাঝার ॥ 
বন্দর বাজারেতে ২, যে লোকেতে করিতা কারবার । 
অধিক অনিষ্ট যারা মগলী দোকানদার ॥ 
সব শিশি ভাঙ্গি ২, বোতল ভাঙ্গি হইল লাছ খাছ। 
ঝাড়, ফাহুস, পিলট মার দস্বরের গ্লাস | 
সবের খাতায় আছে ২, বইয়ে আছে সকলি আওয়াল । 
এক এক মহাজনের গেছে কত টাকার মাল ॥ 
আর কাইয়| পটি ২, দালান টুটি মইলা কতজন । 
ছুমলা দালান ছিল এহার কারণ ৷ 
আর মসজিদ যত ২, ফাটিয়া কত রইল ঠাই ঠাই । 
আখড়া যত ভাঙ্গিয়া গেছে লেখা জুধা নাই ৷ 
আর কালেক্টরী ২, জজ কাছারী স্থূল ও তাবত। 
ফৌঙ্গদারী কাছারী কিবা ছোট আদালত ॥ 
তেরজুড়ি বরে ২, দিলের ডরে কেই নাইসে বাব । 
ম্যাজেষ্টরে বিচার করেন বসিয়া ডেরায় ৷ ' 
আর জল সাব ২, পুলিশ সাব ডেপুটি কমিশন । 
মেম সহ ভাওয়ালীতে আসিলা তখন ৷ 


১০৫ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষত্পত্ৰিক। 


পাপ পপাপলত পাপলালালিলিাপালিলপাপলিপিপপিলপি 


নাই বাবুর ছানা ২, হাজরী থানা বডই কঠিন। 
ভদ্রলোকের উপরেতে ঘটিযাছে কুদ্দিন ॥ 
বারা বড়লোক ২, দিলে দুঃখ চিন্তে মনে মন। 
ইংরেজ, বাঙ্গালী কিবা সহ ও ব্ৰাহ্মণ ॥ 
যার নাম মাশুর ২, রায় বাহাদুর সিলেটের মাঝাব। 
দুঃখের অবস্থা তিনির কি কহিমু আর ৷৷ 
বত দালান কুঠি ২, ভাঙ্গি টুটি পড়িল যখনে। 
শয়নের জাগা নাই কাচ্চি ঘর বিনে ॥ 
সেও হাদিয়া গেছে ২, না রহিয়াছে ঠিক মতে থাঁড়া। 
চৌদেওয়ারী ভাঙ্গিয়া হইয়া গেছে গোড়া ৷ 
সব ঘোড়া গাড়ি ২, সেই ঘড়ি দুঃখিত হইয়া 
কলিকাতা সেইক্ষণে দিল পাঠাইয়া ॥ | 
শব্দাৰ্থ £--এতির ভুবন--এই ত্ৰিভূবনে, খলক--সংসার, আওঘাল--বিবরণ, 
বৰ্ণনা; তেরজুড়ি-ট্রেঙ্জারী, বাবুরছানা--পাঁকশালা, মাশুর-_বিখ্যাত বলিয়া 
' প্রচারিত, কাচ্চি--কীঁচা। ৬রাজা গিরিশচন্দ্র রায়--ততকালে শুধু রায়বাহাছব 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । এর পর রাজা! উপাধিতে ভূষিত হন ৷ 
বয়ঠক থান! ঘরে ২, ষে প্রকারে ছিল যত মাল। 
দুঃখীতে পাইলে সেও হইত নিহাল ॥ 
কত মেজ পিড়ী ২, সারি ২ চিজ বেশমার । 
গিলটী করা আয়না কত ছিল ছবিদার ॥ 
, কত ফুল দান.২, সাহেবান বসিয় দেখিতে । 
যত মাল গেল তারে কে পারে লিখিতে ॥ 
এত মাল গেল ২, দালান পড়িল তাতে কত দুখ । 
কারবারি মরিল! বাবুর চারিজনা লোক ॥ 
পয়সা কড়ি হইলে ২, জিনিষ মিলে খরিদ করিতে ৷ 
মরিলে সে কুছ বন্দা না পারে ফিরিতে ॥ 
বাকি ধৰ্ম্মে তান ২, জীবমান রাধিয়াছে বে ভাই। 
এরূপ হালেতে লোক কভু বাঁচে নাই ॥ 


পাপিসিিসিসপালিল তশাপপশত 


ভটুকাবো-_সিলেটের মুসলমান 


ষবে ভুমিকম্প ২, দিলে কম্প হইয়া আপনার । 

সে ঘড়ী হইল! দালানের বাহার ৷ 

রাঁজ্াবাবুর জন্যে ২, মনে মনে হইয়া হুতাশ । 

আবার চলিবা গেলা করিতে তাল্লাস। 

তাল্লান করি চাইলা ২, না পাইলা পাঁলজ কুঠা ঘরে।, 
মনেতে করিল! তিনি গিয়াছেন বাহিরে ॥ 

পশ্চিম কোঠায় গেলা ২, মনে চাইলা! বাহির হইয়! যাইতে । 
চারিদিকে দালান ভাঙ্গি লাগিল পড়িতে ॥ 

সাক্ষাৎ দরজার ২, নিকট তার পানা লইলা গিয়া । 
দেওয়ার আছিল সেই পড়িল ভাঙ্গিয়া ॥ 

চৌকাঠ খাড়া ছিল ২, ধৰ্ম্মে কইল এছ| পরিমাণ। 
বরগা আসি তার উপরে লইল হেলান ৷৷ 

উপরে মাল যত ২, কেব! কত, করিব সমার। 

উজ্জন কইলে হইতে পাবে মনেক হাজার ॥ 

বাবু নীচে থাকি ২, হইয়া দুঃখি, ছিলে আপনার । 
রণ কর দয়াময় জীবন আমার ৷৷ 

এছ] মুছিবতে ২, তান সাথে আর কেহ নাই । 
নকর আছিল এক নামেতে মটাই ॥ 

সেই শুনিষ! কানে ২, সেই ক্ষণে কহিল সবারে। 
কর্তা মহাশয় আছেন এই মালের ভিতরে ॥ 

সবে তাড়াতাড়ি ২, জুরাজুরি সরাইলা মাল । 
নিকুলিপা মহাশয় বেহুপীর হাল ॥ 

তার ছুই দিন পরে ২. ডাকিয়া তারে আপনা খুসিতে ৷ 
পঁচিশ টাকা বকসিস তারে দিল! নিজ হাতে ৷৷ 
কইল! যতকাল ২, আছে বাহাল হায়াত তোমার | 
পাঁচ টাকা পেনশীল পাইবায় সরকারে আমার ॥ 
সেও জানাইল ২, ডাকিয়া কইল সব আরি পরি । 
এস্সস্ত মিলিল তার এতেক মাজুরী ॥ 


১০৬ 
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এবে রহিল বাকী ২, নাহি লেখি ধত কারবার | 
লোকনাথ ঠাকুর খাজাঞ্চির শুন সমাচার । 
তান বাড়ীঘর ২, কি সুন্দর দেখিতে বাহাব ৷ 
অনাহারি মাঞ্জিষ্টর তিনি সিলেটে মাঝাব ॥ 
তিনির জিনিষ যত ২, কেবা কত করিব সমার । 
যে দেখিয়াছে আপদুছ করিব একবাব ৷৷ 
তিনির ছুমলাতে ২, কাজ যতে দেখতে চমৎকার । 
ভূমিকম্পে আশ্চধ্য কবিল ছারখার । 
সব ভাঙ্গিয়া গেল ২, চূৰ্ণ হইল পড়িল হুলাহুল । 
আনন্দ কিবা বার্বাড়ীতে কান্দনের রুল ॥ 
যেই যারে পায় ২. পুছে'তায় 'সাছনি পরাণে। 
ইষ্ট মিত্র যত লোক মিলিল এক স্থানে ॥ 
এত মাল গেছে ২, না হইয়াছে দুঃখ কিছু তান। ৮ 
ধৰ্ম্মে যেন রাখিয়া গেছে লোকের জাবমান ॥ | 
আর জেলখানা,২, কয়দি বনা বড়ই কঠিন ৷ 
জেলের কারবারি লোকে ভাবইন রাত দিন ৷৷ 
কয়দি ভাগিয়া গেলে ২, কোন কালে না ফ্লহইব ধরা । 
চৌদেয়ারী ভাঙ্গিয়া হইয়া গেছে সাব) ॥ 
পারা সারা রাত ২, হাতে হাত লেনটন সহিতে। 
পবিয়লে পার! দেয় জেলেব চারি. ভিতে ॥ 
কয়দি নাই ভাগে ২, দিলে রাখে মৈষতের ডর । 
কোন ঘড়ি যাইব দুনিয়া কে জানে খবব ॥ 
, করদি গণতি হইছে ২, মরিয়া গেছে ছয়লনা জেলে 
দশ ১০ নম্বর কুঠার পড়িয়া দালানের নীচে ৷৷ 
শব্দার্থ :_নিহাল--সফল মনোবথ কিন্ত এখানে বিত্তশালী, চিজ-_জিনিষ, জবা; তত্‌ 
বেশমার--খুব বেশী, অসংখ্য; পানা--আশয্ন। সাহায্য ;  সমাব--পবিমাণ, 
মুছিবতে _বিপদে, নকর-_চাকর, নিকুলিল|--বাহির হইলেন, বেহুশীব--অজ্ঞান 
অবস্থা, আবি পরি--পাড়া প্রতিবেশী, অনাহাবি--অনাবাবী, ছাবধাৰ--বিনাশ, 
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মাপা পাপা পাশা, 


॥ হুপাহুল-- হুলস্থূল, পুছে _জিজ্ঞাসা করে, পরাণে _ প্রাণে, রন! - থাকা, পরিয়লে-_- 
পাহারাদারে, মৈ়তের- মৃত্যুর । 





এবে ছিলটেতে ২, অধিন তাতে ইংবেঞ্জ রা্রার। 
মুসলমানের মধ্যে জানি সাহেব মজুমদার ॥ 
মান সব ঠাই ২, যার নাই সম্মানের অভাব । 
হিসাব করিলে পার কহিতে নবাব ॥ 
যার বেটা নাতি ২, কাজের প্রতি গেলে ইজ,লাসেতে। 
সাহ্বোনে আদাৰ করে টুপী লিয়| হাতে ॥ 
এত যান্তের লোকে ২, পড়লে দুঃখে নাঠরে হৃদয় । 
ঢুক্ষিদের দুঃখ হইলে পরাণে যে সয় ॥ 
তান বাড়ী ঘর ২, কি সুন্দর যেন রাঞ্জবাড়ী। 

্ দেখিতে সুন্দর যেন রাবণের পুরি ॥ 
কেবল আন্দরেতে ২, দালান তাতে রইছে একথান। 
মজিদবক্ত মজুমদার সাহেবের মুকান ॥ 
বাকি ভাঙ্গিয়া গেছে ২, না রহিয়াছে দালানের সিমান! । 
আর কত বলিব স্র লোকের আছে হানা ॥ 
বত পরিশ্রম ২, দিলে গম সে কথা শুনিতে । 
কলমে নাঠরে"আর সে সব লেখিতে । 
আর মহাশয় ২, সুখময় খুসলিত মন। 
ছুমলায় বসিয়া ছিল! বাতাস কারণ ॥ 
সেই সময়েতে ২, দালানেতে লাগিল কম্পিতে। 
মনেতে করিল! ইচ্ছা জান কীচাইতে ॥ 

দালান উচ্চ অতি ২, নাই শক্তি নীচে যাইবার । 
সিড়ি ঘর ভাঙ্গিয়া গেছে উপায় নাই আর ॥ 
সেথায় খাড়া হইয়া ২, মুখে লইয়া প্রভু নিরঞ্জন ৷ 
বক্ষা কর দয়াময় আমার জীবন | 
পড়ে ভিম বর্গা ২, চাক| চাক্কা দালানের ছাত। 
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হিলিবার তাকত নাহি খাড়া সে জাগাত ৷৷ 
যখম কত মতে ২, সে সময়েতে হইবাছিল গায় । 
কারি? বথম মাথা! ফাটা ইটের দুস্বারায় ॥ 
এছ] মুছিবতে ২, কিরূপেতে বাঁচে কার ক্মান। 
খদার কুদরতি দেখ ভাই মুমিনান ৷৷ 

আর মিরাবাজার ২, চন্দ্রকুমার মুন্সী মহাশয়। 
বাঁটাকার অবস্থা ভিনির কইবার কথা নয় ॥ 
তিনির মৃত্যু হইছে ২, সবের কাছে প্ৰকৃত জানাই । 
বেটা এক আছইন আর ছোট এক ভাই ॥ 

পেস! জমিদারী ২, মুলুক গীরি নাই কোন কাম। 
"চম্পক-লোচন” কুমাব তান বেটাব ওষে নাম ॥ 

যত পয়সা কড়ি ২, সাধন সারি সব এক ঠাই। 
প্রসন্ন কুমার বাবু তাহার ছোট তাই ॥ 

জামাই বাবুর জন্তে ২, মাইয়ার জন্তে অতি পেরেসান ৷ 
কুলেতে আছিল| এক আবুলা সন্তান ॥ 

পড়িয়া বিপদেতে ২, তিন জনাতে হইয়াছে মরণ । 
কাজি সাহেবের অল্প কিছু শুন বিবরণ ॥ " 

আগে তুফানেতে ২, নিল তাতে কাচি বত ঘর। 
ভূমিকম্পে না রাখিল দালানের জড় ॥ 

তান ওফাত হইল ২, ধৰ্ম্মে কইল সবঠাই ঠাই । 
ভদ্রলোকের বাড়ীর মত কোন চিহ্ন নাই ॥ 

বার আন্বরেতে ২, লোক যাইতে অনুমতি চার । 
এতদুর বিড়ম্বনা করিয়াছে খোদায় ॥ 

সব বিবিগণ ২, সেইক্ষণ তরমের জন্তে । 

আপনার ইষ্ট বাড়ী পেলা জনে জনে | 


শব্দাৰ্থ :-মুকাঁন-_ বাসস্থান, গম--শোক, ঠরে--কুঁলায়, সমর্থ হয়না, খুসলিত-- 
আনন্দিত, হিলিবার--নড়িবার, তাকত_শক্তি, কারী-_গুকতর, দুয়ারার--ছ্বারাঁর 
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কু্বতি--লীলাশক্তি, মুমিনান--বিশ্বাসীগণ, আবুল|--বাকশক্তিহীন, যে সকল 
শিশু কথা বলিতে শিখে নাই, জড়--গোড়া, এথানে নিঃশেষ বাঁ নিৰ্ম্মল; ভরমের-- 
লঙ্জা. সম্মান ; ইষ্টবাড়ী--কুটুম্ববাড়ী | ধৰ্ম্ম এখানে খোদাতায়ালা। 





ভদ্রলোকেব পর ২, সিলেট সহর দুরাস্তর যত । 
বয়ান করিয়া আমি মুখে কইমু কত ৷৷ 

আর নাইওরপুল ২, গণ্ডকুল হইয়াছে এক আর। 
খিয়াল কবিযা শুন যত দিন দার ॥ 

কুদ্রুত উল্লা মিয়া ২, দালান দিযাছিল| বড় সুখে । 
ধৰ্ম্মতে পালাইল| তানে অতি মহাদুঃখে ॥ 

বত মাল গেল ২, দালান পড়িল কইমু কার ঠাই । 
যার দুঃখ সেই জানে অন্তে জানে নাই ॥ 
তাহার মাও মইলা ২, ভগিনী মইলা ভাতিভি যে আর । 
বেটি যে মরিলা এক ভিগরের সাব ॥ 

এত মাল গেছে ২, না হইছে দুঃখ যে দিলেতে। 
রাত দিন চিন্তা কেবল বেটার জন্তেতে ॥ _ 
বেটা বেটার জন্তে ২, দেখ ধনে কেছাই মহব্বত । 
গিরীশ বাবুর উপরে পড়িল কেছা মুছিবত ৷৷ 

বদি তাল্লাসিতা ২, না যাইতা রাজা বাবুর জন্তে | 
দালান ভাঙ্গিয়া না পড়িত উপবে তখনে | 

আবার বন্দরেতে ২, লেখি ভাতে কিছু সমাচার! 
খিয়াল করিয়া শুন যত দিনদার ৷৷ 

সাহেব গাবরু মিয়া ২. উজির মিযা, কবিমবক্স মিয়াব ঘব। 
সহর উল্লা মিয়া মহাজন হাতির সদাগর ॥ 

সাজি জয়রাম ২, কিশুন রাম এই ছয়জন । 
অধিক অনিষ্ট তারাঁব কারবাঁরের সম্বন্ধ ॥ 

ষত কুঠা ছিল ২, ভাঙ্গিয়া গেল হইয়া! খান ২। 
করিমবক্স মিয়াব হইছে মালেরই লোকসান ॥ 


১১১ গীহট্ট সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক 


আর মহাজন ২, জুয়ারমল কাইয়া পঠির মাঝে । 
হাজার টাকার জিনিষ চাইলে মিলে যার কাছে ॥ ৬. 
সবের নাম ধরি ২, কইতে নারি করিয়া প্রচার ৷ 
জ্ঞাত নয় সব কথা অন্তরে আমার ॥ 
বরং গ্লেখঘাট ২, কালিঘাট, ছডাবপার আর। 
ছুইচাঁলে ভাঙ্গিয়া কইল নদীর সমার ॥ 
হুভার পূর্ধব পারে ২, বাস করে মণিপুরিরায় ৷ 
ঘর ছাড়িয়| এবে আমব! ষাইমু কোথায় ৷৷ 
বাজে লোকের বাড়ী ২, না বয় হাড়ি ঘরে উঠছে জল । 
রাত দিন চিন্তা মনে নাহিক আঙ্কল ॥ 
আর শাহজালাল ২, অত কাল সিলেটের মাঝার। 
মুমিন লোকে আশা রাখে চরণের ছাষার ॥ 
স্ুইচাল পরে কত ২, নেক জাত দরগাতে যাইয়| ৷ লা 
তওবা কইলা ঠিক ছাথ একিন করিয়া | 
আছে পাক সাই ২, কেহ নাই তুমি বিনে আর । 
গুনাগারের গুনা চাহি ক্ষমা কবিবার ॥ 
শব্দাৰ্থ ১--দুরাস্তরৱ-দুরের রাস্তা, এখানে অত্যাচার;  বয়ান--বর্ণনা, 
খিযাল--মনোযোগ, পালাইপ|-_ফেলিলা, তানে--তীহাকে, নিনদার--ধাশ্মিক, 
জিগরের-হৃতপিণ্ডেরঃ। কেছা-কেমন, মহববত--মম্তা, স্রেই; সদাগর-- 
ব্যবসায়ী, বণিক; সাজি --সাহা জাতীয়, অনিষ্টি--অনিষ্ট, ক্ষতি, কইতে নারি 
বলিতে পারি না, নেকজাত-_ পুণ্যবান, নদীর সনার--নদীর মত, না বয়--ন| বসে, 
, তওবা কইলা-_ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, ঠিক ছাথ--উপযুক্ত রকম, ঠিকমত ; একিন-- 
বিশ্বাস, গুনা - পাপ । 


আর পারা রাত ২, জিগির তাত খোদার খাছনাম। 
মাপ কর মাবুদ আল্লা আপনার গুলাম ॥ 

যাহারা মাপ চাহিছ ২, তওবা করছ সাবুদ ইমান। 
গুনায় না ঠেকিবায় ভাই থাকিতে পরাণ ॥ 


০ এপাশ শপ এপল 


ভট্টকাব্যে-_সিলেটের মুসলমান ১১২ 


বাকি ছিলেটের ২, রইল আর না করিলাম তামাম। 
কহিলে কবিতা আমার না হবে আঞ্জাম ৷৷ 

শুন মুমিন ভাই ২, কইয়া যাই করিয়া গ্রচার । 
গরীব লোকের অল্প কিছু শুন সমাচার ॥ 

টাকায় চাউলের পারি ২, ডাইল খাঁসারী ছয় টাকা মণ। 
গরীব লোকে শুনিয়া দিলে লাগে ধন্ধ ॥ 

পয়সা নাই ঘরে ২, কি প্রকারে কাটিমু নিদান। 
ঘাটে গেলে দশ সের বিকে বরো ধান ৷ 

কত ভালা লোকে ২, পেটের ভুকে কাজ করিতে যায়। 
সারা দিন হাটিয়া লোকে রুজি নাই সে পায় ॥ 
কতয় উপান করে ২, বসিয়া ঘরে খায়াছ হইছে বৈরী। 
ভূইচালে পালাইয়! দিল টাকা পয়সার বড়ি ॥ 

জজ কাছারীতে ২, কাজ করিতে দশ বাজে গেলে । 
পাঁচ বাজে হাজরি লোকের টাকা টাকা মিলে ॥ 
যাহারা বড়লোক ২, দিলে দুঃখ হইয়াছে লোকসান । 
গবীব লোকে হাতে যেন পাইয়াছে আসমান ॥ 

যারা কাজ করিলে ২, সদাকাদে চারি আনা মিলে। 
. টাকার উপর রোজ হয় গাঙ্গ পার হইয়া গেলে ॥ 
যারা পয়সার জন্ মাছ না কিনে খায় রুকাভাত। 
তাহারার ঘরে গিয়া দেখ তরকারি জাতে জাত ॥ 
আর প্রজালোকে ২, মনস্থখে ঘরের ভাত খায়। 
জমিনেতে ক্ষেতের ফসল অধিক দেখা যায় ॥ 
থোদায় যাহাই করে ২, ভালই করে বন্দার লাগিয়া । 
দুঃখিত না হইবায় ভাই বিপদ দেখিয়া ॥ 

কিবা বড়লোক ২, গরীব লোক কহি সবার ঠাই। 
গজব নাজিল করিল আল্লা পাক সাই ॥ 


চাহি ছবর কর! ২, নাহি চারা বন্দার ওষে আব 


১১৩ হট্র নাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা 


খোদা সেই দিকে রাজি হইবাষ একবার ৷৷ 
কেহ ধনেব জন্তে ২, মনে ২ না হও পেরেসান ৷ 
ধন কড়ি হইতে পাবে বাঁচিলে বে জান ॥ 
পুরছে তেরশত ২, বাকি কত গজব হইব আব। 
ইমানে আমানে থাক যত দিনদার ॥ 
ভূইচাল এব আছে ২, নাহি গেছে সবে দেখিবায়। 
তোমার আমার পাপের দেনি আর কিছু নায় ॥ 
ছুন্ন জাহানেতে ২. তরাইতে আর কেহ নাই । 
দিল ইমানে মাল্গ দুয়া মাবুদের ঠাই ॥ 
মনে চিন্তা ভারি ২, নাহি পারি লেখিবারে আব। 
মাক কর ভাই বন্ধু খাতাই আমার ॥ 
অধম সাইরে কর ২, ইচ্ছা হয় জানাইতে নাম । 
সবার জুনাবে আমি অধম গুলাম্‌ ॥ 
থিত্ত| পবগণায ২, জানিবায় ধরাধর পুরেতে । 
বসতি মুকাম আমার জান সকলেতে ॥ 
নামে আরকুম উল্লা ২, এই বেলা কবি কইলাম পুরা । 
ভূইচালের হাল আর হকিকত মাঞ্জেরা ॥ 
কোন সাইরী আল| ২, আকুল আলা এ কবি শুনিলে } 
লেখিয়া যে দিবে ভাই অমিল হইলে ॥ 
সালাম সবের পায় ২, জানিবায় হইল তামান । 
রাঁজা ভঙ্গ রাখিয়া দিলা এই কবির নাম ॥ 

কবি শেষ হইল । 


শব্দার্থ +--জিগির--নাম জপ, তাত--তাহাতে., খাছনাম-_উত্তম নাম, মাবুদ-_, 
আল্লাহর এক নাম বিশেষ, সাবুদ-_ঠিক, ইমান--বিশ্বাস, আঞ্তাম--শেষ, টেকায় 
টাকায়, নিদান-_ছুতিক্ষ, বিকে--বিক্ৰা হয়, পান্নাছ - সম্ভতান, বৈরী--শক্র, 
আছমান--আকাশ, ককাভাত--শুধু ভাত (ব্যঞ্জন শূন্য), বন্দা--সৃষ্ট (উপাসনাকারী) 
ছবর করা--ধৈর্যা ধারণ করা, গেরেসান-_ব্যতিক্যন্ত, ইমান আমান--বিশ্বাস ও 


_ভট্টকাৰো-- সিলেটের খুদলমান ১১৪ 


এসলিসিলেপাপিপিসলিপিিলিলিিলিললপিপিি পলিলপালপসালসিপপিপিলিলপিপিসসিশিসিলিলালিপপালপলপপপশশলসপত৷ 





রি ভাব, এব_-এখনও, দেনি--৪স্চে, হেতু ; ছুস্থুজাহান--ইহকাঁল ও পরকাল, 
মাফ কব--ক্ষমা কর, খাতাইস-দোষ, ক্রটী; সাইরে--রচকে, অধম--নিন্ধৃষ্ট 
হকিকত মাজের| - অবস্থা বৰ্ণন, আকল আলা-- বুদ্ধিমান, তামাম--সম্পূৰ্ণ । 

বথাসম্ভব এথানে আরবী, পারনি ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ দেওয়া হইল। তবে 
অর্থগুলিব অধিকাংশই স্তাবার্থ ধরিয়া অর্থাৎ শব্দ শ্রবণ মাত্র গ্রাম্য সাধারণের মনে 
বে ভাব উপজাত হম তৎ্প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শব্দার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

এখানে সন ১৩০৪ বাজালার ভূমিকম্পে কবিতার প্রথমাংশ শেষ হইল। 
দ্বিতীয়াংশ পরে দেওয়া হইবে । কবিতার মধ্যেই কবির পরিচয় আছে। পরিচয় 
সম্পর্কে আরও কিছু লেখা প্রয্নোজন হইয়াছে । যে মুন্সী আৱকুম উল্লা সাহেব ১৩০৪ 
থাঙ্গালায ভূমিকম্পের কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তিনি বর্তমানে বিখ্যাত সাধক 
€ ফকির ) শাহ আরকুম উল্লা নামে পরিচিত । শত শত মুরীদ লোক (শিষ্য) তাহাব 
পদসেবা করিতেছে । তিমি বর্তাদে “হকিকতে সিতাত্র” নামে মারিফত 
(আধ্যাত্মবাদ) তত্ব বিষয়ক একথান! গানের পুস্তক রচলা ও প্রকাশ করিয়াছেন । 
আজ দেশের সহস্র সহশু লোক তাঁহার রচিত গানে মাতোয়ারা হইয়া পড়িয়াছে। 


(ক্রমশঃ) 


মোকাম্মদ জাশরাফ, হোসেন 


পরিষদীয় 


পরিষৎ-পত্রিকার বিগত সংখ্যায় যে ৪০২১২ চাঁদা স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার 
পরে আমর! নিম্নলিখিত চাঁদ! পাইয়াছি। বাহাদের নিকট হইতে চাদ। পাইয়াছি, 
তাহাদিগকে আমাদের আস্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি । 


শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী দাস ১৫১ 
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত রজনীমোহন কর ১০২ 
স্বায়ত্তশাসন বিভাগের তৎকালীন 
মাননীয় মন্ত্ৰ মহোদয় ৫০ 
রার বাহাদুর শ্ৰীষুক্ত প্ৰমোদচন্দ্ৰ দত্ত ৫৯২ 
(২য় কিন্তী ) 
শুীযুক্ত গুকসদয় দত্ত ১০২. 
দশ টাকার নীচে ৩৫১ 
২৬৯২ 
পূর্বে স্বীকৃত ৪০২১২ 
মোট ৪২৮১২ 


নানা অন্বিধায় বিগত কয়েক মাসের মধ্যে পরিষদের একটির বেশী অধিবেশন 
হইতে পারে নাই । প্রকৃতপক্ষে, এই কয়েক মাস যাবৎ অর্থ-সমস্তাই আমাদের 
প্রধান সমস্ত! হইয়া দীড়াইয়াছে। আমাদেব বে খণ আছে তাহা পরিশোধ 
কবিবাব নিমিত্ত এবং পরিষদের অত্যাবশ্যকীয় আস্বাব-পত্রের জন্তু আমাদের 
অর্থের প্রযোজন । সরকার বাহাদুরের নিকট আমরা গত বৎসর সাহাযোর জন্ত 
আবেদন করিয়াছিলাম-_-এবারও আবার করিয়াছি । ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য 
মহোদয়গণকে এই সাহায্য পাইতে সহায়তা কবিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ 
জানাইতেছি। 

বিগত ২*শে আশ্বিন শ্রীহট্-সাহিতা-পবিষদের পঞ্চম বসরেব তৃতীয় অধিবেশন 
হয়। পরিষদের অন্কতম সহকারী সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রাবৈকু্ঠনাথ ভট্টাচাধ্য 
মহাশর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন! 


জ্ীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


লপপিপাপ +০ পল পপ পিল লাদললালপললালপিলপিপপলাপলিল- পাপন ২৮৯৯ পপি ও পিসির প 


প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় তাহার “হিতোপদেশ” শীর্ষক 
প্রবন্ধটি আবার পাঠ করেন। পূর্ববর্তী অধিবেশনে স্থিরীকৃত হয যে বিষয়টির 
গুরুত্ব বিবেচনায় এই সম্বন্ধে আরও আলোচনা প্রয়োজন। বিগত অধিবেশনে 
গ্রবন্ধাট পঠিত হইলে পর অধ্যাপক শ্রীুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্ত মহিষ প্রবন্ধের সার্গর্ভ 
সমালোচনা করেন এবং সাম্যবাদের একটি সুন্দর বাখ্যা কবেন। তৎপর, প্রযুক্ত 
হরিধন কাবাতীর্থ, স্ুধীবেন্ত্র নারায়ণ সিংহ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্জ 
সাম্ন্যাল মহাশয় আলোচনায় যোগদান করেন। 

ইহার পরে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল দত্ত মহাশয় সম্পাদক কর্তৃক 
অনুরুজ হইয়া, পরিষদেব সত্য, শিলং প্রবাসী শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচাধা 
মহাশয় লিখিত "কবি তারকচন্দ্র কতিরত্ব ও কল্সিনী-হরণ নাটক” শীর্ষক 
প্রবন্ধটি পাঠ করেল। “রুক্সিণী-হরণ নাটক” খানি সংস্কৃতি লিখিত। প্রবন্ধ- 
লেখক তাহার প্রবন্ধে উক্ত নাটকের একটা চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেন। 
সভায় উপস্থিত সকলেই প্রবন্ধের প্রশংসা ববেন। শ্রীযুক্ত হরিধন কাব্যতীর্থ 
মহাশয় বলেন যে, নাটকথানিতে পূর্ববাচাধ্যগণ যথা কালিদাস ভারবি প্রতৃতি 
জগঘিখ্যাত নাটাকারগণের ছায়া লক্ষিত হয় ; তথাপি নাটকখানি সুখ-পাঠ্য 
এবং বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে বলিষাই মনে হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ বিহারী 
বায় চৌধুরী ও ব্রজেন্্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় বলেন যে নাটকথানি রক্ষিত 
হইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইলে পরিষদের পক্ষে ইহা ছাপাইবার চেষ্টা করা 
উচিত। 

সভাপতি মহাশদ্ন একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সভার কার্য শেষ করেন। 
তিনি বলেন যে বর্তমান যুগে সংস্কৃতে মূল গ্রন্থ রচিত হইবার দৃষ্টান্ত 
বিরল এবং ঘদিচ নাটকথানি খুব উচ্চার্গের না-ই হয তথাপি ইহা ছাপাইয়া 
রক্ষ। করা উচিত। 





শ্রীশশিমোহন চক্রবর্তী । 


মাহিতা-পাঁরষৎ-পত্রিকা । 


শ্রীরুষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী 
কর্তৃক 
গীহট্-সাহিত্য-পরিষৎ অফিস হইতে প্রকাশিত । 


সূচীপত্ৰ 


বিধয় লেখক পৃষ্ঠা 
১। কবি তারকচন্দ্ৰ কৃতিত্ব শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য্য, ১১৭ 
ও ক্লক্মিণীহরণ নাটক বি,এ 


টা ভট্টকাব্যে শ্রীহটের মোহাম্মাদ আশবাফ হোসেন, ১২৮ 
' সুসলনান সাহিতারত্ব, কাবাবিনোদ, পুরাতত্ববিদ্‌ 


৩। হিতোপদেশ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ১৪০ 





সান্তা EE পজিক৷ 
(ত্রেমাসিক) ' 








৪র্থ বর্ষ মাধ, ১৩৪৬ বাংল! ৪ৰ্থ সংখ্য! 








কবি তারকচন্দ্ৰ কৃতিরত্ব 
ও 
“কুক্সিণী হরণ” নাটক । 


চারি বৎসর পূর্বে প্রকাশিত শরীহট্ট সম্মিলনীর হীরকজয়স্তী সংখ্যায় 
“রক্ত শাস্ চর্চায় শরীহটের স্থান” শীৰ্ষক প্রবন্ধে পণ্ডিত তারকঁচন্দ্ৰ কৃতিরত্ন মহাশয় 
কুত রুক্মিণী হরণ নাটকের-উল্লেখ করিয়াছিলাম। প্রবন্ধে বহু গন্থকারের গ্রন্থের 
, উল্লেখ করি! কিন্ত কেবলমাত্র কয়জন গ্রন্থকারের লিখা ভিন্ন কোন গ্ন্থকারেরই 
লিখিত পুস্তক দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। কাব্য গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত সহজ বোধ্য 
মনে করিয়া রুক্মিণী হরণ নাটকথানা পাঠ করিতে ইচ্ছা জন্মে । সন্ধানক্রমে নাটক- 
খানির পাওুলিপি ও তৎসঙ্গে ইতস্ততঃ বিশ্িপ্ত কবির রচিত অগ্ঠান্ত কবিতা সংগ্রহ 
করিতে সমর্থ হই । শিশুকাল হইতে কৃতিরত্ব মহাশয়ের কবিত্ব শক্তির কথা শুনিয়া 
ছিলাম। তাহার রচিত কবিতায় মুগ্ধ হইয়া শ্রীহট্রের পণ্ডিত সমাজ তাহাকে কাব্য 
সরস্বতী উপাধি প্রদান করেন। 


তারকচন্ত্র সন ১২৬৫ বাংলার বিদ্গয়| দশমী তিথিতে পঞ্চখণ্ডের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত- 
বংশে জম্ম গ্রহণ করেন। কৈশোর অকিক্রাস্ত হইবার পূর্বে তাঁরকচস্্র বিদ্য। শিক্ষার্থ 


১১৮ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
পদব্ৰজে ময়মনসিংহ গমন করেন। তথায় তদীয় গ্রামবাসী জনৈক সদাশয় ভদ্রলোকের 
পরিচয়ে সেরপুর টাউন-এ কোন চতুষ্পাঠীতে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ব্যাকরণ 
পাঠের পর কিছুকাল তিনি কাব্যশাস্থ অধ্যয়ন করেন। উত্তরকালে তিনি যে একজন 
প্রতিষ্ঠাবান্‌ কবি হইতে পারিবেন তাহা তাহার পাঠ্যাবস্থার একটি ঘটনা হইতে 
প্রমাণিত হয়। * 

একদা বাসন্তী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় চতুষ্প'ঠীর কতিপয় সহাধ্যারি সহ তারকচন্্ 
সেরপুরের অমিদারবাবুদের বাগান বাড়ীতে সান্ধ্য ভ্রমণের জন্তু গমন বরেন। 
সেরপুরের তৎকালীন বিদ্যোৎসাহী জমিদার বাবু নবোদিত পূর্ণচন্দ্রকে দেখাইয়া, 
বলিলেন, উপস্থিত ছাত্ৰগণের মধো যিনি রক্তিম পূর্ণচন্্র সম্বন্ধে সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা 
রচনা করিতে পারিবেন, তাহাকে তিনি বিশেষভাবে পুরস্কার প্রদান করিবেন। 
সকলেই বথাশক্তি কবিতা রচনা করিয়া জমিদার বাবুকে উপহার দিলেন! উপহৃত 
কবিতা সমূহের মধ্যে তারকচন্দ্রের কবিতাই উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইল, এবং তিনি 
যথোচিত পারিভোধিক প্রাণ্ড হইলেন.। দুঃখের বিষয় বহু চেষ্টায়ও এই সুন্দর 
কবিতাটি উদ্ধার করিতে সমর্থ হই নাই। কবির অনুজ শ্রীযুত কালীকমল কাব্য- 
বিনোদ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, পূর্ণচন্দ্রের রক্তিমাভা দর্শনে কবি লিবিয়াছিলেন 
বাসন্তী দুর্গোৎসবের তিন দিন পার্বতী ' পিত্রালয়ে ছিলেন। মহাদেব কৈলাসেই 
ছিলেন। পার্বতী পিতৃগৃহ হইতে প্রতাগমন করিলে মহাদেব অনুরাগভরে তাহাকে 
আলিঙ্গন ও চুম্বন করেন! তথন মহাদেবের শিরস্থিত চন্দ্র পার্বতীর ললাটস্থ সিন্দুর 
বিন্দু সংস্পর্শে রক্তিমাভা-ধারণ করে। উপস্থিত সকলে তারকচন্দ্রের কবি প্রতিভা 
দর্শনে মুগ্ধ হন। 

কয় বৎসর সেরপুর চতুষ্পাঠীতে অধায়নানস্তর তারকচন্দ্ৰ দেশে প্ৰত্যাগমন করিয়া 
ইটা পরগণার শ্বনামধস্ত পণ্ডিত রাঁজগোবিন সাৰ্ব্বভৌম মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে 

১ অধায়নার্থ প্রবিষ্ট হন ৷ কয় বৎসর তথায় অধায়নক্রমে তিনি কৃতবিদ্য হইয়া কৃতিরত্ব 
উপাধি লাভ করেন। তিনি সাৰ্ক্পভৌম ;মহাশয়ের কনিষ্ট ছাত্রগণের অন্ততস ছিলেন । - 
উপাধি লাভ করিয়া তারকচন্ত গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং কাত্যায়নী চতুষ্পাঠী নামে 
একটি চতুষ্পাঠী কিছুকাল পরিচালনা করেন। তাঁহার কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে, আরও 
শুনিয়াছি যে তিনি উপস্থিত মত সুললিত ছন্দে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। 


ৰ 


কবি তারকচন্দ্ৰ কবিরদ্ব ও “রুক্সিণী-হরণ” নাটক। ১১৯ 
কবি তাহার অনু শ্রীযুক্ত কালীকমল কাব্যবিনোগ মহাশয়ের: সহযোগে অনি 
২ পণ্ডিত সংস্কৃত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পরিচয় পাঠক মাত্রেই অবগত 
আছেল। গ্রন্থাগারটি শ্রহট ডিলার গৌরবের বস্তু ও বহুদিন ত্রাতৃঘয়ের অক্ষয়কীর্তি 
ঘোষণা করিবে। 
সন ১৩৩৬ বাংলার ৩*শে চৈত্র রবিবার ২২ ঘটিকার সময় কবিবরের দেহাস্ত 
ঘটে ৷ 





দ্রুক্সিণী-হরণ নাটক” 

বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্তা রুক্সিণীর সঙ্গে স্বারকাধিপতি ই্ররুষ্ণের বিধাহ প্রসঙ্গ 
নিয়া নাটকথামি রচিত। গঞ্চাঙ্কে নাটকখানা সমাপ্ত হইয়াছে। চিত্নাচরিত 
গ্রথান্তযাী পান্দী পাঠের পর লাটকীয় বিষয়ের আরস্ত হয়। 

নান্দী_ 

সর্বাগ্রে সিদ্ধিদাতা গণেশ, তৎপর জ্ঞানদাতা মহেশ এবং সর্বশেষ চিম্ময়ী আত্মা” 
শক্তির স্তব করিয়! ভূমিকাল্স অবতারণা হইয়াছে । কবি শাক্ত ; সর্বশেষ শক্তির 
দান্দীই শাক্ত কবির উপযুক্ত হইয়াছে। - নান্দীতে মহাদেবের নান্দী ও শক্তির নান্দী 


কবিত্ব বাঞ্জক । 
গুণাঞ্ষরোমানন পদ্মমিত্রো, গুণাকয়োমানন পদ্মমিত্রঃ। 


করোতু ভব্যং ভবতো গিরীশঃ করোতু ভব্যং ভবতো গিরিশঃ॥ 
প্রপদ জলজ রাজ স্বঙ্কুলী কেশরাগ্রো 
মুখর হিমকরাণামেকমীশো বতংসম্‌। 
কবলিত গরলোয়নৈতি মৃত্যুস্ত কৃত্বা 
ভবিকমবতু ষন্তাশ্চিন্ময়ী মৃত্তিরাদ্যা ॥ 
নান্দীর পর কুত্রধার নাটকীয় ভূমিকার অবতারণা| করেন। নাটকথাঁনিডে 
বিদুধক ও স্ত্রীভূমিকাগুলি গুকিতে নয়, সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছে । তাই 
দেখিতেছি, নটী সংস্কৃতেই কথাবার্তা বলিতেছেন। 
. দেবর্ধি নারদ বীণ! যন্তৰ সহযোগে হরিনাম কীর্তন করিতে করিতে রঙ্গভূমিতে 
অবতীর্ণ। গানটি মধুরতায় গত গোবিন্দের শ্লৌকগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়। 
জয় তর তঞ্জন দেব নিরঞ্জন, মঞ্জুল কলেবর গঞ্জিত নবঘন। 
দিনত তড়িদতি মঞ্জুল বিমল, কটিতট বেষ্টিত পীত দুকুল ॥ 


শা 


১২০ শ্রীহট সাহিতা-পরিষ€-পত্রিকা 
স্থচলন চালিত কিঙ্কিনী জাল. নূপুর সিঞ্জিত চকিত সখীগণ 1১ 
বংশী রব হৃত গোপ-বধূমন ঈপ্সিত কুঞ্জ বিচারিত গোগণ । 
অভিনব গোপতন্ত্তব-বল্লভ, কেশব কৈটভ মুর মধুস্থদন ॥২। 
 শীৰ্ষচিকুরক্ৃত গুচ্ছমযুর, পুচ্ছ বিরাজিত রতন স্ুচূড়। 
বঞ্চিম ভঙ্গিম শ্যাম সুধাকর, ভৃগুপদ লাঞ্ছিত হৃদয় সুশোভন ৷৷৷ 
কর্ণোজ্জল চল কুণ্ডল যুগল সসরলকান্বিত দিব্য কপাল। = 
শুক বক নিন্দক স্থুতিলক-নাসিক, ব্ৰজপতি বালক ভুবন বিমোহন ॥৪ 
পক্কিল মলয়জ চিত্রিত ভাল, সহচর সুহৃদর্পিত বনমাল। 
কিশলয় কল্পিত ভগ্ন শঙ্কান চলদলবীজিত মুদ্রিত লোচন ॥৫ 
ভাস্কর খরকর্‌ তথ্য শরীর সেবিত বরবট বিটপী সমীর। 
খেলন চালিত ষমুনানীর বৃন্দাবন ফল নিকর বিভোজন ॥৬ 
গোপীগণহৃত বসন কদম্বক, লম্বিত লম্ব কদম্বকপাদপ। 
লজ্জিত গোপবধুগণ যাচিত কৃত করতাল বিহধিত স্থলপন ॥৭ 
নন্দসুনন্দনন নন্দিত জনগণ. বৃন্দারক পরিবন্দিত স্নচবণ। 
নিরয়স্থৃতারণ দেবসনাতন সেবক তারক ভবভীতি বাবণ ॥৮ 
প্রথম অন্ক। 


নারদ শ্রীকৃষ্ণের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া প্রসঙ্গতঃ শীকুষ্ণের বিবাহ প্রস্তাব : 
করিলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। দেবর্ষি ঘটক চূড়ামণি, বিবাহ 
এবং কোনাল সংঘটনে তিনি পারদর্শী। সত্য যুগে পার্ধতীর বিবাহ তিনিই 
সংঘটন করিয়াছিলেন । ( কুমার সম্ভব, ১ম সৰ্গ ) 
. দ্বিতীয় অঙ্ক । 
অতঃপর দ্েবর্ষি বীণা বাদন করিতে করিতে বিদর্ভ নগবে উপস্থিত হইলেন। 
স্বৰ্গ হইতে নারদ ভূতলে অবতীৰ্ণ হইতেছেন, কবি সেই দৃপ্ত বৰ্ণন| কবিতেছেন,--- 
বিয়ন্মণির্ণায়মবন্ত ভামুভ্‌ 
বৈ কৃশীছনিয়তোর্ধ চীপ্ডিকঃ।৷ 
* সুধা করোহস্তাচল শিখরং গতঃ । 
কুতোহ্ছ্য কোহয়ং ক্ষিতি মেতি বেগতঃ ॥ 





ধবি তারকচন্দ্ৰ কবিরত্ন ও 'রুক্সিগী-হরণ” নাটক। ১২১ 
শ্লোকটি পাঠ করিলে শিশুপাল বধের প্রথম সর্গে বৰ্ণিত নারদের ভূতলে 
অবতরণের দৃশ্য স্মরণ হয়। নারদ অভ্যর্থিত হইয়া ভীষ্মকেব নিকট শ্রীকৃষ্ণের জন্য 
ভদীর কন্তা কুক্সিণীর বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। রাজা আনন্দের সহিত 
এই শোভন প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। দৈবজ্ঞের দ্বাবা কোষ্ঠী বিচার ক্রমে 
দেখা গেল বর ও কন্কার রাঙ্গযোটক হইয়াছে। | 
দেবর্ষি অতঃপর পাত্রী দৰ্শন করিলেন। কক্সিনীর সৌন্দৰধ্য ও লাবণ্য দর্শনে 
দেবি মুগ্ধ হইলেন । তিনি তাহাকে সর্ব সৌন্দর্যের আকর বলিষা বর্ণন! 
করিলেন। 
শুসিদ্ধাঃ সুধ্যাজানুজ, কুমুদ কুন্দ প্রভৃতয়ে| 
ঘ এষাং সৌন্দৰ্ধামধিকমুপমান| স্কুপি ভুবি । 
বিধাতুং ধাতাহপি ত্বরিত মুপমানান্যপি পর! 
হ্ুমুয্যাশ্চার্বদস্ব স্বজদিব চৈকত্ৰ যুগপৎ ॥ 
কালিদাসের শকুন্তলা ও পাৰ্ব্বতীর সৌন্দধোর বর্ণনাব সঙ্গে উপরোক্ত বর্ণনার 
পাদৃশ্য রহিয়াছে । 
তৃতীয় অঙ্ক । 
বিদর্ভরাজ কুক্মি প্রমুখ রাঁজকুমারগণকে আহ্বান করিযা কন্তার শুভ বিবাঁহের 
কথা বলিলেন। এ সংবাদ রাক্সকুমারগণের মনঃপূত হইল না; তাহার! বলিল, 
পাত্রের কুলশীল এবং কপ সর্বাগ্রে দেখা উচিত । 
কৃষ্ণকে কেহ কেহ নন্দঘোষের পুত্ৰ বলে, আবার কেহ কেহ বসুদেবের পুত্রও 
বলিয়া থাকে । সুতরাং তাহার জন্মদাঁত| সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে । যোগ্যতা 
এবং শীলত| মোটেই তাহার নাই। যেহেতু পাঁচ বংসর উত্তীর্ণ না হইতেই তাহার 
পিতা তাহাকে গোরক্ষণে নিযুক্ত করেন এবং সে সেই সুযোগে গোপ রমণীগণের 
মন হরণ করে। তাহার বেশ ও রূপেব তুলনা সে নিজেই; তাহার বাযস 
বিনিন্দিত বর্ণ, দেহ ত্ৰিভঙ্গ, শিরে শিখিপুচ্ছ এবং কটিদেশে পীত বসন । 


ভীষ্মক পুত্রগণের নিরুৎসাহ বাযঞক:বর্ণনা শুনিয়া হতোছ্যম হইলেন না । তিনি 
পুররদের নিকট সৰ্ব্ব গুণাধার অথচ দিগুণ শ্রীরুষ্ণের বর্ণনায় পঞ্চমুখ হইলেন। 
পুত্ৰগণ তথাপি নিরন্ত হইল না! কৌশিক প্রথানুঘায়ী স্বযংবর বিধানে ভগিনীর 


3 _শ্ৰীহট সাহিত্য-প রিষৎ-পত্রিকা 
বিবাহ হওয়া! বাঞ্ছনীয় বলিয়া মত প্রকাশ করিল । রাজা বৃদ্ধ হইয়াছেন, রাজকুমার" 
গণের আগ্রহাতিশয্যের কাছে তাহার প্রবীণতা পরাস্ত হইল । রাজকুমারগণের 
ইচ্ছা শিশুপালের সঙ্গে ভগিনীর বিবাহ হয়। স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হওয়ার 
ন্ট উম নিকট নিমস্ণপত্র প্রেরিত হইল । 
বি্ষস্তক-_ 

কি সখীগণসহ মহিষমন্দিনীর মন্দিরে গিষা দেবীকে প্রণাম পুরঃসর 

স্ব করিতেছেন = 


ধয়া ত্বয়া্ধং বপুষো বিহায় যৎ 
সুখায় কায়াৰ্দ্ধ মুপাশ্রিতং নঃ । 
ক্রবে কিমীশে তৃয়ি মন্ননোগতং 
প্রদেহি কান্তস্ত চ কান্তমচ্যুতম্‌। _ 
বিষ্ণস্ভকের পর রুক্মিণী ও সখীঘয়ের মধ্যে বিশ্রস্তালীপ হঁয়। সখীদ্বয় শ্রীকৃষ্ণ 
সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন ক্রমে ক্লক্মিণীর সর্দে কৌতুকালাপ করো এইরূপ প্রসঙ্গ 
অভিজ্ঞান শকুন্তল ও ন্যান্ত নাটকে দৃষ্ট হয়। 
চতুৰ্থ অঙ্ক! 
কলক্মি প্ৰভৃতি রাজ্কুমারগণ স্বয়ংবর সভার মায়োজন করিয়| রুক্সিণীর মনোগত 
ভাব অবগত হইতে ষত্নপর হইল। শিশুপালের শৌধ্য-নীর্ষা এবং শ্রীকৃষ্ণের দোষ 
বর্ণনাক্রমে পত্র লিখিত হইল । বৃদ্ধ কঞ্চুকী বিশ্বস্ত বলিয়া তাঁহার উপর পত্রবাহকের 
কাৰ্য্য অর্পিত হইল। কঞ্চুকী রাঁজকুমারগণের অভিসন্ধিতে বড় বিরক্ত ছিল। তাহার 
মনোভাব নিয়োদ্ধ ত শ্লোকে সঁম্যক্‌ বিকৃত হইয়াছে । 
পাচ্চং যস্ত পদানুজেহপিতুমনা ধত্তেহযু মুদ্ধ 1 হর£। 
লঙগীর্চ্চরণানুজার্চনমিতি ধর্তে সরোজং করে ॥ 
ত্বং মত্তাতিলঘিষ্ঠমনামস্থজং ধীরং মনজ্ত্য-ত্রমম্‌। 
জ্রুরাশ্চেৎ সদসধিবেকপৰ্টবঃ কে নাম বৈ সজ্জনাঃ | 
কঞ্চুকী বৃদ্ধ অথচ রসিক, সে নানাভাবে রুক্সিণীর কাছে বিষয়টা উর্থীপনের 
সুযোগ খুঁজিতেছিল। অবশেষে অতি কষ্টে ধুবরাঁজ কুলি প্রদত্ত পত্রথান! পাঠ 
করিল। পত্রধানা ছ্যর্থ বাঞ্জক। 


- 


কবি তারকচন্দ্ৰ কবিরত্ন ও “রুকিণী-হরণ” নাটক । . ১২৩ 


পিপাসা পাপা পপ পাপপি পতি ত পপপেপ পাল পল ত ০ ০৮ পপ প পা 





অপ পাাশাপাপাশা 


বিজিত রাজকংস রণোঁৎ সবং 
ধরণিভৃৎ স্থবলাগ্রজ মল্ৰভম্‌ । 
ভজদরিন্দম ঘোষ নন্দনং 
ৰৃণু বরঞ্চতুরেহল্লিত মন্মথম্‌ ? 
রাজকুমারী পত্ৰথানার অনুকূল অর্থ করিয়া আনন্দে অধীর *হইলেন। ব্রহস্তম্ত 
কঞ্চুকী চঞ্চলা বলিষ| রাক্রকুমারীকে ঠাট্টা করিল। 
চতুর্থ অঙ্কে কবির কবিত্ব কুটিয়া উঠিয়াছে | বঞ্চুকী--রুক্সিণী সংবাদ, রুক্মিণী 
ও সথীঘ্ষ সংবাদ প্রভৃতির মধ্য দিয়া নাটকের রর্ণনীয় বিষয় বস্তুটি স্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে। বাজ! ভীষ্মক কুমারগণের অভিসন্ধি জানিয়াও যেন উদাসীন। তিনি 
হযত অবগত ছিলেন যে ভবিতব্য বিষয় অবশ্যই সংঘটিত হুইবে। অথবা 
বাৰ্দ্ধক্যে পুত্ৰগণের প্রতিকুলাচরণ কবিতে তিনি সাহসী হন নাই। ্‌ 
কঞ্চকী পত্র পাঠ করিয়া দেখিল রুক্মিণীর সুখমগুল প্ৰসন্ন। বাঁজকুমারগণের 
+ নিকট সংবাদ বহন করিয়া নিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। তথাপি সে সখীদ্ধয়ের 
সহিত রুক্মিণীর কি রহস্তালাপ হয় তাহা অবগত হইবার ইচ্ছায় সন্নিহিত বকুলমূলে 
কিঞ্চিং অস্তরালে উপবিষ্ট হইল। দুর হইতে রাজকুমারীর রূপ মাধুরী দর্শনে সে 
চমৎকৃত হইল! 
ন হি গীরবুত| ব্যথ বীণয়|। 
ন কমলা কমলাসন বাসিনী ॥ 
বপুরিয়মুপরি গৃহ গুণানম্বিতং। 
সমুদিতা পুরিকাত্ৰ চ দেবতা ॥ 
লাবণ্য কমলালয়াঙ্গ নিচয়ে নুস্তোজ্জলং ভারতী । 
দেশে বিশ্ব বিকাশিনীং গুণময়ীং বিভাং সুশুক্ধামপি ॥ 
নৈপুণ্যং নিজ কৰ্ম্মণঃ প্রকটিতুং ধাত্রা বিচিন্ত্যাদর| । 
দেকত্র স্থিতয়ে তয়োঃ কিমু পুনঃ সয্নিৰ্ম্মিতাস্য৷অনুঃ ॥ 
পরক্ষণেই সথীদ্বয়ের সহিত রুক্মিণীর আলাপ শ্রবণে কঞ্চুকী স্পষ্ট বুঝিতে পারিল 
রাজকুমারী শ্রীরুষ্ণের প্রতি অহুয়ক্ত। কঞ্চ,কীর মুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া রুক্মি প্রমুখ 
রাক্পুত্ৰগণ ক্রোধে অগ্নিশৰ্্ম| হইল এবং অকথ্য ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের নিন্দাবাদ করিল। 


১২৪ , উহট্ট সাহিত্য-পরিষত-পত্ৰিক| 
ব্ৰঞ্ৰ-যুবুতি দুকূল চৌরের সঙ্গে স্বীয় ভগিনীর পরিণয়কে তাহারা সহকার তরু-সহায়িনী 
লতার এরও দ্রমের সহিত মিলনের সঙ্গে তুলনা করিল। এদিকে সখীদ্বয়ের সঙ্গে 
আলাপে স্পষ্টই প্রতীত হইল রুক্মিণী কোনক্রমেই শিশুপালকে পাতিদ্বে বরণ করিবেন 
না। রাজকুমারী সখী চম্পক মালাকে বলিলেন - ৷ 
| বাঁচতে মনে! বৈধবং কাস্তরূপং 
যাচতে মনে! বৈধবং কান্তরূপং | 
যাচতে মনে! বৈধৰং কাস্তরূপং ! 
যাচতে মনো বৈধবং কান্তর্ূপং ॥ 
পংক্তি 5তুষ্টয় বিভিন্নাৰ্থবোধক। উপরোক্ত উক্তিতে কক্সিণীর তেজন্বীতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। পংক্তি চতুষ্টয়ের সঙ্গে নৈষধের “চেতোনলং কাময়তে মদীয়ং” 
এবং “বালা নব্য জন মনোজবিহিতে তাপে হিতং মন্ততে” ইত্যাদি শ্লোকের তুলনা 
হয়। 
রুব্মি সখী অনঙ্গমোহিনীকে আহ্বান করিয়া যখন জানিতে পারিল রুক্সিণী 
তাহার সংকরে অচল অটল ‘তখন রাজকুমার ক্লল্পমালী সিদ্ধান্ত করিল জোর করিয়া 
রুকিণীকে শিশুপালের হস্তে প্রদান করিবে । অনঙ্গ মোহিনী রুক্মিণী নমীপে উপরোক্ত 
বর্ণনা করিতে আসিয়া দেখিল শ্ৰীকৃষ্ণে সমপিত চিত্ত রুক্মিণী একাগ্রমনে শ্রীকৃষ্ণের 
ধ্যান করিতেছেন! এমন সময়ে মহর্ষি শাকটায়ন তথায় উপস্থিত হইলেন ।--রুক্সিণী 
ধ্যান করিতে করিতে বলিতেছেন, 
লসন্নব্ঘন প্রভোজ্জল কলেবরাজানন, 
ভ্ৰমণ্ভ মর পঙ,ক্তিম্কুল মালয়! শোভিত। 
স্কণৎ কনক কিঙ্কিনী জড়িত মধ্যম! বঙ্কিম, 
ক হে হৃদয়বস্লভ ব্ৰজ সুধাকর শীধর ॥ 
এবংবিধ ভাব দর্শনে শাকটায়ন রুঝ্মিণীকে চাতকিনীর সঙ্গে তুলিত করিলেন। 
মহযি শ!কটায়ন সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। রুক্মিণী বাহজ্ঞান লাভ করিয়! 
দেখিলেন সন্মুখে শাকটায়ন উপস্থিত। বহু নাটকেই দৃষ্ট হয়, সমস্ত! সমাধান 
কিংবা গুৰুভৱর কাধ্য সম্পাদনের জন্য মহধিগণ শ্বতঃই আসিয়| উপস্থিত হইয়াছেন। 
রুক্মিনীর বিবাহে বক্ষ্যমাণ সমস্তায়ও শাকটাযনকে কবি উপস্থাপিত কৰিলেন } 


| 


কবি তারকচন্দ্র কবিরতু ও ' ক্ুক্মিণী-ইরণ নাটক । ১২৫ 
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কুিণী বলিল্নে, আচাধ্য, আমি অতীব চিন্তাকুল হইয়া পড়িষাছি। আপনাকে 
একটি কাধ্য অনুগ্রহ পূর্বক করিতে হইবে । আপনি দ্বারকাধিপতির নিকট এই 
পত্রধানা বহন করিয়া আমাকে চির-বাধিত করুন) শাকটায়ন পত্রধানা নিয়া 
প্ৰস্থান করিলেন। 
পঞ্চম অঙ্ক ৷ 
দ্বারক| নগরীতে উপস্থিত হইয়া শাকটায়ন দ্বারকার দন মুগ্ধ হইলেন । 
বিধি বিনিৰ্ম্মায় পুরা মরাবতীং 
পুরীং মহেন্রস্ত সুনক্ষতামগাৎ। 
তদীয় গর্ববং পরিচুর্ণিতুং স্বয় 
মিমামুপেন্দ্ৰঃ প্রতি নিৰ্ম্মমে পুবীদ্‌ ॥ 
হর্লিভক্ত শাকটায়ন গাহিতে লাগিলেন, 
ভজরেইসুদিনং পরমেশ হরিং 
নিজ্র ভক্তজনাৰ্পিত পাদতরীম্‌। 
ভবসাগর সন্তরনৈক গতিং 
কৃত দুষ্কৃতি নিষ্কৃতয়ে হতিমতিম্‌ ৷ 
গীতাবসানে তিনি প্রভিহাবিকর্তৃক গ্ৰীকষ্ণ সমীপে নীত হুইয়া দেখিলেন 
প্রিককঞ্চ শব্যায়-শায়িত হইয়া রুন্মিণীব চিন্তায় নিমগ্দ। অন্তধ্যামী ভগবান্‌ রুষ্মিণীব 
মনোগত ভাব, সখী সংলাপ, রাজকুমারগণের অভিসন্ধি পূর্ব হইতেই অবগত আছেন। 
তথাপি শাকটায়নকে সন্মুখে উপস্থিত দেখিয়া মহর্ষির আগমণের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন ৷ মহর্ষি পত্ৰ প্রদানপূৰ্বক সংক্ষেপে বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। শাকটায়ন 
স্বগত বলিতে লাগিনেন, ভক্তাধীন ভগবান্‌, তিনি অবশ্যই রুক্মিনীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ 
করিবেন। 
প্রহলাদ ভক্তি বশ গোপ্য ভবম্‌.সিংহঃ, 
দ্বৌবারিকো বলিপুরে চ জনার্দনো যঃ | 
ক'লীত্রতে ব্ৰহ্মবধ ভয় তঞ্জলায়, 
বালান কম্পন বিধো বিমুণঃ স কিং স্তাৎ ॥ 
পত্রে লিখা ছিল, ”ভগবন্‌, আপনার চরণে নিবেদিত প্রাণ রুক্সণীকে আগামী 


১২৬ শ্রীহট্- সাহিত্য-পরিষদ-পত্ৰিকা 
পরশ্ব কৌশলে অন্য পুরুষের হস্তে সমৰ্পণের আয়োজন হইয়াছে, আপনি দুষ্টদিগের 
আক্রমণ হইতে দীসীকে রক্ষা করুন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ শাকটায়নকে অভয় দিলেন । 
শাকটায়ন এই দৌত/ কার্ধোর জন্ত পুরস্কৃত হুইলেন। তাহার পর্ণ কুটির প্রাসাদে 
পরিণত হইল। দরিত্র ব্রাহ্মণ কুটির চিনিতে পারিলেন না। অবশেষে, হঁহা 
ভগবত্কপার ফলস্বরূপ মনে করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
সুনিশ্চিতং ঢীনদয়াময় প্রভু 
ধ-ছুচ্যতে তদ্‌গতে যোগিভিৰ্শ্ময়ি 1 
ষ্ীদৃশী ভক্তিবিবর্জিতে দয়] 
ন মন্যতে ভক্তিমতাঞ্চ--কী দৃশী ॥ 
এদিকে রুক্সিণী পূজার জন্তু কাত্যায়নী মন্দিরে প্রণাম করিতেছেন, 
মাতর্ধরাধর সুতে প্রণমামি তৃভ্যং 
কান্তং ধরাধরক্ধপং নবনীরদাতম্‌ । 
যস্তে ব্রতাদধিপতা ব্রজনুন্দরীভি 
স্তং দেহি দেৱি ময়ি চাব্রতায়াম্‌ ॥ 
দেহার্দং নিজ ভর্ত,রেব রুচিরং কর্পুর গৌরবং পুনঃ 
স্বেকায়ে সমমেজযদিগরিস্তা পুাগ্রৈস্তপোভিম্মু হু: 
তত্তুভ্যমবশিক্টনর্ধমিব যৎ কৃষ্ণং বিলোক্যাতাল্রৎ 
দেবী যচ্ছতু সর্ধদা শিবকরী মাত্ন্মণঃ কলিপতম্‌ । 
দেবীর পুরোহিত পূৰ্ণানন্দ উপরোক্ত আশীৰ্ব্বাদ করিলেন। স্বয়ংবরেব দিন 
সমুপস্থিত। কৃষ্ণ-বিদ্বেষী শিশুপাল প্রবুখ নৃপনন্দনগণ স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত 
হইয়াছেন। অদূরে দৃষ্ট হইল রুক্সিণীসহ ব্রা! শ্রীকৃষ্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। 
তদ্দশনে সমবেত রাজগণ বিশ্বয়াবি্ হইয় কৃষ্ণের সমুচিত শান্তির জন্য কৃতসন্কল্প 
হইলেন! কুক্সি শ্রীকষ্ণকে কটুবাক্য বলিতে লাগিল। ধহুগ্জারণপূর্ববক শ্রীকৃষ্ণের 
শিরচ্ছেদ করিবার অন্ত সে উদ্ধত হইল। 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এবংবিধ ব্যবহার বর্শনে বলরাম ভ্রাতাব সাহাধ্যার্থ অবতীর্ণ 
হইলেন এবং উপস্থিত কর্তব্য সন্ধে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ 
ব্লরামকে বলিলেন, তিনি স্বয়ং মদগব্ধিত ক্লক্মি:ক পৃষ্ঠবন্ধ অবস্থায় বারকায় লইয়া 


কবি তারকচন্তর কবিরত্ব ও “ক্লক্মিণী-ইরণ” নাটক। ১২৭ 
যাইবেন। দ্বারকায় নীত হইলে মস্তক মুগুন করিয়া রুক্সিকে অব্যাহতি দেওয়া 
হইল | দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর মিলন মহোৎসব আরম্ভ হইল। এই শুভ- 
মিলনে সকলে গাহিতেছেন__ 

অয়ে নাথ ! পুরুষোত্বম | মুরম্দিন। মধুসুদন! 

দেহকাস্তি পদ্িলজ্দিত খন পীতবসন ৷৷ 

অতি শৈশব গত নিহত পতন 1 চরণ তাড়ন শকট-ভধন ! 

গ্রোপান্থ় পরিরক্ষণ! ধৃত গোবর্ধন ॥ 

দেবরাঁজন্কত বঙ্ক বৈভব! অবহেলন হত কৈটভ ! 

গোপহৃদয় রঞ্জন! 

অপহৃত নবনীত ভক্ষণ! কালীয় ফণি পরিমৰ্দ্দন ! 

কেশি কংশ বক বংশ নাশন! নন্দ হৃদয় নন্দন! 

বহু জন্ম কৃত পাতকন্দীন তারক ! ত্রাহি তারকং ! 

ভাস্কর সুত ভয় বারক! নিরয় পতিত পাবন হে! 

মাটকথানিতে প্ৰ্ব্বাচাধ্যগণের অস্থকরণ বহুবার লক্ষিত হইলেও ইহাতে কবিত্ব 
ও বর্ণনা গৌরব রহিয়াছে। রস পিপাসু পাঠক মাত্রেই পুম্তকখানা পাঠ করিয়া 
আমন্দলাঁভ করিবেন সঙ্গেহ নাই। এ যুগে সংস্কৃত কাব্য-চচ্চা অধ্যয়ন এবং 
অধ্যাপনায় পধ্যবলিত হইয়াছে। কচিৎ কেহ কাব্য রচনা করিলেও তাহা প্ৰশস্তি 
মাত্ৰ ৷ সম্প্রতি নাটক রচন! প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না। কবি তারকচন্ত মহাকবিগণের 
পদ্াঙ্ক অনুসরণ করিয়া রসপিপান্্ পণ্ডিতগণের অন্ত রস পরিবেশন করিয়াছেন ৷ 
কবির শ্রম ও যত্ন সার্থক হইয়াছে । | 
উল্লিখিত নাটক ভিন্ন কবি বহু স্তব এবং প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন। এসকল 

পাঠ করিলে কবির ভক্তির আতিশয্য ও কবিত্রে মধুরতার আস্বাদ পাওয়! যায়। 
কবি ব্যঙ্গ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাহার রচিত পাশাষ্টকে ( পাশারস্তুতি ) 
তাহার রস রচনার আদর্শ পাওয়া যায়। বারাস্তরে কবির ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত 
কবিতাবলীর পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল! - | 


| জ্রীতারাপদ ভষ্টাচা্যয, বি-এ 


ভট্টকাৰ্যে ভ্ৰীহট্ৰের মুসলমান 
( পূৰ্ব্বাস্থৰবত্তি ) 
ভুমিকম্পের শেষ ফল কবিতা। 


মুখে আল্লার নাম ২ হরমুদ্ৰাম লইতে না পাবি। 
গুনাগাব উম্মত নবির কিরূপেতে তরি ॥ 

বড় আশা মনে ২ কোন দিনে করিতে উদ্ধীর । 

যে দিন করিব আল্লা থলকের বিচার ৷৷ 

নবির সফাত বিনে ২ কোনমনে চার! নাহি আর ৷ 
অধমে রাখিয়াছি আশা চরণের ছায়ার ৷ 

আগে আল্লার নাম ২ নবির লাম করিয়া স্মরণ ৷ 
জবানার হাল কিছু লেখিমু এক্ষণ ॥ 

একদিন রস্থল উল্লা ২ যাইতে ছিল! হইয়া রাহাদার ৷ 
সাতেতে আছিলা তান আছাবর| ইয়ার ৷ 

এক মৌর ছিল ২ সে লাগিল নজিশ থাইতে। 
কুরাণের আযাত লেখা তাহার ফরেতে ॥ 

সব ইয়ারগণ ২ সেইক্ষণ লাগিলা কহিতে। 

কিরূপ মাজিজা নবির চাহি যে শুনিতে ৷৷ 

তার ফর-জতে ২ লেখা তাতে কোরাণের আয়াত। 
নজিছ খাইতে আছে এই কেছা বাত ৷৷ 

কৈলা হজরত ২ এই মত জ্ববানার হাল! 

আথেরি জবানায় হবে এরূপ মিছাল ॥ 

হইবা জান্নেওয়াল| ২ গুন্নেওয়ালা মুল্লা আর মুন্সী ! 
সিরিরি বেদাতি কববা জার জেছ খুসি ॥ 

দেখ সেই দিন ২ ভাই মুমিন পড়িছে আসিয়| ৷ 
জবালার ও হাল দেখ হিসাব করিয়া ॥ 


ভট্টকাব্যে শ্রীহট্রের মুসলমান ১২৯ 


বাজে মুল্লা দেখ ২ মৌনসি দেখ কি কহিমু ভাই । 
এরূপ ফতয়া দিবা কিতাঁবেতে নাই ॥ 
বত কট মুল্লা ২ কিরা হইলা কহি ভাব খবর । 
খিয়াল করিয়া শুন যত বেরাদব ॥ 

গুলা চৈত্র মাসে ২ হাল চাষে ব্রবির বিষম জাল| ৷, 
জানে নাহি সহে আর এতেক কিল্লা ॥ 
মনে ফরামিশ ২ করইন দিশ সব বাতে দুঃখ । 
মুল্লাকি করিলে কিবা হয় বড় সুখ ॥ 

_ শব্দাৰ্থ :-_ হরমুদাম__সর্বঘা; উদ্মত--ভক্ত, খলক--সংসার, সফাত--সুপারিশ, 
কোনমনে_ কোনও প্রকারে, জবানার-_কালের, তান--তীহার, আছাব্বা--বন্ধু 
শ্রেণীর ভক্ত, নজিশ-- মল, ফরেতে _ পাখায়, মাজিজা - অলৌকিক দৃশ্য, ফর-জতে-_ 
যত পাঁখা আছে, কেছা! বাত-_কেমন কথা ?, কৈলা-_কহিলেন, মিছাল-দৃষ্টান্ত, 
জান্নেওরাল| - যিনি জানেন, জ্ঞানী; সিরিকি-_অষ্ঠার অংশী স্বীকার করা; বেদাতি--- 
ধৰ্ম্ম বিরুদ্ধ কাধ্য, জাব জেছা-যাহার ধেমন, ফতয়া-ব্যবস্থা, কিতাব--বৰ্মমগ্ৰন্থ, 
কির|__কি রকম থিয়াল_মনোধোঁগ, জানে__ প্রাণে, কছিল্ল৷--কষ্ট, দিশ--পন্থা । 

আগে মাও বাপে ২ দিলে আপে পড়াইছিলা খুড়া ৷ 
অধিক পড়িলে কিবা স্থথ হয় বডা ॥ 

পয়লা আলিপলাম ২ লা কালাম পড়িলা যখন । 
তিন হাত তপনের কাপড় কিনিল! তখন || 

লাম্বা তপন ছাড়ি খড়ম চড়ি মুল্লা হইছইন তাইন। 
কিতাব বগলে লইয়া দরস্তেতে যাইন ॥ 


কোন মুছলার বাত ২ তান সাত জিজ্ঞাসিলে কেউ । 
মুখে নাহি স্বরে তাই ইচ্ছা কিবা রউ॥ 


ছাড়ি হাল চাষ ২ সর্বনাশ কৈলা ছার থার। 
পয়সা পয়দার পথ নাই কি গতি আমার ॥ 

কেহ বেমার পড়ে ২ জকাত করে একিনেতে ধরে | 
পড়াইয়| /* আনা পয়স| দেঘ মরে, 

চান্দ ছুবেরাতে ২ হিহাব তাতে করইন বারেবাব ৷ 


১৩০ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
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বড়ই ক্ুজির দিন দিছে পণওসার || 

কেহ দাওত করে ২ তার ঘবে পড়িবার লাগিষা ৷ 
ছুছরা দাওত হইলে কইব বুজ্ঞাইযা ॥ 

আমি কি প্রকাবে ২ তোমাৰ ঘবে জাইমু পড়িবার | 
ছুছরা দাওত আছে নিকটে আমার ৷৷ 

ধঁদ্ি একিন আয় ২ কণিবায়, ময়সুৱবিবর নাম। 
পড়িয়া বঞ্জিয়া দিমু আল্লার কালাম ॥ 

যাইমু বান্তি বাদে ২ খাইমু গিয়া দাওত রহিল মব | 
পয়সার কিছু টানাটানি খরচ বেগব ॥ 

কিছু হাতে হইলে ২ দিয়া গেলে হয় কিছু ভালা ৷ 
দেখ তাই মুলা লোকের কত আলা জালা ॥ 

মুল্লা আরেক গুর ২ সবাতার জানা আছা দিলে । 
মুল্লা হইয়া তারা ঠেকিয়াছে মুসকিলে ॥ 

লোকের বাড়ীতে গিয়া ২ বিবরিয়া কহিবা তখনে । 
পড়াইবার নিয়ত মাই করিয়াছ মনে ॥ 

পযসা না থাকিলে ২ কোন কালে দিবায় ওনে কাঈল 1 
খাইবার না থাকিলে কর উরি বিছির ডাইল 


একি কুস্তাকুস্তি ২ মালা মণ্ডি খোদার নাম লইয়া ৷ 
খুলা হইতে কেবা আগে দিছিল কইয়া ॥ 


ষেবা পড়াইল ২ কিবা হইল নেকি যে তাহাব। 
মনে মনে কয় বাবা একি জুলুমকার ॥ 


শর্কার্থ £--'আপে-- নিজে, আলিপলাম_-কোরাণের অধ্যায়, লা-কাঁলাম_ কোরান, 
( গ্রাম্য কথা ভাব), দরস্তেতে-- সম্ভব পড়ায়, পয়দা__ রোজী, জকাত- দান, চান্দ 
ছুবেরাতে_ সাবানের চান্দ, পরওয়ার-_ ধোঁছা, একিন- বিশ্বাস, ময় মুরবিবব--মৃত 
ূর্ববপুরুষগণ, বক্চিয়| _ প্রার্থনায় পৌঁছাইয়া, দাওঁত-_ নিমন্ত্ৰণ, টানাটানি--অভাব, 
বেগর--ভিন্ন, আরেকগুর-_অন্তপল, দিলে-_মনে, বিবরিয়া__বিস্তারিত ভাবে, 
দিবায় ওনে কাইল--আগামী কল্য দিতে পারিবায়, উরি--সীম, কুস্তাকুত্তি মালামন্তি 
_-জোরাজোরি, আগে-__ পুর্বে, কইয়|-- কহিয়া । 


৮০ পালিলিলাপিাপশ তিশা ৩৯৯৫ পি পপি, 


ভট্টকাব্যে শ্রীহট্ের মুসলমান ১৩১ 





কিছু খাতির করি ২ সেই ঘড়ি কিছু নাই সে কয়। 
হুদা (ক) কুক্কা খাঁবাই দিল যাহা মছর হয় ॥ 

আর মুরদা মারিলে ২ কুরান দিলে হাদিয়া যে করিয়া । 
নমাজরুজার কফারাতে নিবা যে গছিয়া ॥ 

হইব কোন হাল ২ পরকাল খোদারও দরগায় । , 
পয়সায় দুনিয়ায় দেখ সকলই ভুলায় ॥ 

এৰে কৈল বাকি ২ নাহি লেখি ষত কারবার । 

মুল্লা লোক শুনিলে বড়া হইবা বেজার ॥ 

শুন মুমিন ভাই ২ কইন্বা যাই করিয়! খিয়াল । 

এবে দেখ তোমার আমার মুলুকের কিষাল ॥ = 

কেবল দেশের মাঝে ২ কইন লাজে সব সমাচার ( 
উচিত কইলে ভাই আপলোক হইবা বেজার ॥ 

খালি চাওুপানা ২ গাঞ্জাখান| সব বাতে পুৱা! 

মাঝে মাঝে আছইন কত গুয়া নারিকেল চুরা ॥ 

আর ভুয়া খেলা ২ জুয়া ভালা, চিন্ন নাই তাতে । 
দেওয়ানা মন্কুল কত ঘাটুরা নাচাইতে ॥ 

চোখে নিদ্রা নাই ২ দেখতে ভাই নিশাকুরের চিন ( 
সয়তানে থুরাইয়| মারে কিবা রাজ দিন ॥ 

যার ঘরে যাই ২ খাইবার নাই উঠিয়া সকালেতে ! 
ঘাটুয়ারে পয়সা দিতে হয় কোন মতে ॥ 

আর সুদ খানা ২ রিসেদ থানা চুকলকূরি বাতে । 

কত লোক বাধ্য আছেন এসব কাধোতে ॥ 

বাছে রাত্রি কালে ২ আইল ঠেলে ভুলায় কঠীরা চিন! 
বলিবা-যেছা তবন পিন্দি আউয়াল মুমিন ॥ 

কেউরের কাজ হইলে ২ সেইকালে-টাক। দেয় যদি! 
কিবাত বিবাদ্ধী হকে কিবাত বাদী ৷৷ J 

যাইবা সাক্ষী দিতে ২ কইবা তাতে ষত ইতি বাত। 
্বপনেতে সেসব কথার নাহি মুলাকাত ৷ + 





(ক) প্রকৃতপক্ষে “ন” “হ” এর স্থলে হওয়া উচিত। আসামী ভাষায় এরূপ 
উচ্চারণ গুলে “স” ব্যবহৃত হয় | Huntarian spelling vith ৭৪" সম্পাদক 
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পিপি পি পা পা তি পাস ৬৮২ ত৯ তি পি পাম ৫২ পি দাস দমি সতত পপসিপসিএসিত ৯ ৯৯৯ লস লও পপি প্িপাসি৩৯৩৯ ২৭১ 


চিনেন সেই ঘড়ি হাকিমেব সাক্ষাতে । 

তপন পিন্দাব কিবা কাজ শুন নেক জাতে | 

কেহ শুনিয়া কানে ২ সেইক্ষণে গালি দিবায় মরে । 

ইহার বিচার করব পাক পরওয়ারে | 

শব্দার্থ : -নেকি--পুণ্য, জুলুম-_ত্যাচার, হুদারুকা_বাবনশূন্ত ভাত, 

মছর-_সংগ্রহ, মুরদা--মৃত, হাদিয়া-_সুলা, কফার। - বদলা, গছিয়া-_ভার গ্রহণ, 
কৈল--করিল, ফিয়াল--আঁচরণ, আঁপলোক-_ আপনারা, মন্কু-_মাতোয়ারা, 
আইল-_ক্ষেত্রের আলী, ডুলায়--সরাইয়া ফেলে, ষেছ!--যেমন, আউয়াণ-- প্রথম, 
মূলাকাত--সাক্ষাত। 


গালি বিচার মতে ২ দিতে তাতে, রাজি আছি তাঁয়। 
অবিচারে গালি দিলে নাদান কওয়| যায় ॥ 

আর পরোকগার ২ এক আব, সবারে জানাই । 

আদা আদ] ফরেজ গারি কিছু কাজ নাই ॥ 

মানা খানা খাইতে ২ দিবা তাতে, নিগম উলির বাড়ী । 
বেওসার মিঠাই নিব! তার হিসা হিসা করি ॥ 

এসব হারাম নয় ২ যেবা কয়, তাব নাহি দোষ! 
ঘিয়ের বিরান মিঠাই দেখি হইয়াছে বেছুস ৷৷ 
কেওরর বেটী হয় ২ ভগ্নি হয়, ভাতিঞ্জি বে আর 
বিয়া দিতে চাইয়া দেখে খবচা হবে তার ৷৷ 

সঙ্কট হইল ভাৱি ২ কিবা করি, ভাবনা যে দিলে । 
হামচায় আল| না থাইবা নিগম হইলে ॥ 

হইছে ভাল কাম ২ বদনাম, না হবে আমার ! 

পান তামাউকে চলিয়া! যাইব সব কারবার ॥ 

কেহ না পাইল! ২ সরিখ হইলা, গুথা হইল ষথে ৷ 
হাম্ছায় আল! নেকি বি পায় সব বাতে ৷৷ 

কেওরর বেটি যদি ২ ভগ্নি দি, বিয়ার বোগা হয ৷ 
ইন্দাল্ল৷ চালাইয়। দেওয়] মুনাঁছিৰ হয় ॥ 


ভট্টকাব্যে শ্ৰীহটের মুসলমান ১৩৩ 
চারা না থাকিপে ২ এয়ছ| বপে, কিতাবের মাঝার । 
খিয়াল করিয়া শুন যত দিনদার | 
খালি তপন ছাড়ি ২ ফরেজগারি, নাহি হয় কার | 
ভাল! বোৱা সব হয় করিতে বিচার ॥ ' 
আর দেশের মাঝে ২ কোন কাজে, হয় বুরাবাত। 
খিয়াল করিয়া শুন যত নেকজাত ॥ 
কেওরর বিয়াপার ২ কারবার, খুসির কোন বাতে। 
মনেতে হইল কিবা দাঁওত করিতে ॥ 
যারা খানা খাইব! ২ পয়সা দিবা, ইষ্ট মানা মতে । 
উচিত হয় ভাল জিনিষ তৈয়ার করিতে ॥ 
খানা খাছ আম ২ ছুই রকম, করিষ! তৈয়ার । 
যে ঘড়ি আসিবা লোক খাইয়া যাইবার | 
ভদ্রলোকের জন্তে ২ সেইক্ষণে, বিছানা করসেতে । 
ছতরঞ্জি বিছাইয়া নিলা গৃদক সহিতে ৷৷ = 
যখন আসি বইলা ২ খাদেম মেলা, হাত ধলাইতে ৷ 
দস্তারখী বিছাইয়! দিলা আদবের ছাঁতে ॥ 


শব্দার্থ :--নাঁদান--বিচাঁববুদ্ধি হীন, ফরেজগারি- ধর্দ্ভাবে, নিগম-_কন্তাপণ, 
উলি--ওয়ালা, হামছায় আলা--গ্রামের লোক, গুধা__গাথা, ইদ্দাঘ্ল৷--বিনাপণে, 
বিয়াপার--ব্যাপর, ইষ্টি--কুটুম্ব, খাছআম-_উত্তম-মধ্যম, দস্তারধা__আঁহারের চাদর । 


পুলাউ ডিসে করি ২ সেই খড়ি তাইয়ার পিলট ৷ 
সাক্ষাতে ধরিয়া দিলা দস্তর যে মত॥ 
পোলাও মিঠাদার ২ সাদা আর কলিয়া সহিতে। 
কুর্মা, কিৰ্ণি জিনিষ যত দিলা ধাতে বাতে ৷৷ 
মালীক ইন্তিয়ার ২ কইবা আর সবাকার ঠাই । 
খানা খিলাইতে আমার মকছুরেতে নাই ৷৷ 
থুড়া নিমক পানি ২' অধম জানি ম্রঞ্জি করিবায়। 


১২৩৪ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 





সবার জুনাবের ধুলা পাইমু কোথায় ! 

এই বাতেচিতে ২ খান! তাতে হইল ত'মাম । 
দন্তারখী উঠাইয়া নিতে হইল আধাম ॥ 

হুক্কা তামাউক জলে ২ তাতে ঝুলে সরপুসের জিপ্রির । 
চান্দির পানদানে পান করিয়া হাজির ॥ 

কত খুসির বাত ২ হয় তাত আহ্লাদ সহিতে । 

গরীব লোকের কথা কিছু নাহিক দিলেতে £ 

আর গরীব লোকে ২ পেটের ভুকে কত ছুঃখ পায় । 
কোন লোকে আসি যদি সে ঘড়ি জনায়। 
কিবা আরি থাকে ২ পরি থাকে কহিনা তাহারে । 
খান! মিলাইয়া দাও এসব লোকেনে ৷৷ 

যখন খাইতে গেলা ২ বইতে পাইলা চ-টিব বিছানা । 
মাটির বর্তনের মধ্যে পাইলা যেন খানা ৷৷ 

কেবল ভাত তরকারি ২ হাঞ্জির করি দলা! তারার আগে। 
মনে মনে ফরামিস করইন গরীব লোকে ॥ 

খানা বাতে বাত ২ কত জাত হইয়াছে তইয়ার । 
সে সবে কিছমতে বুঝি নাহিক আমবার ॥ 

তার! ছঃখি মনে ২ সেইক্ষণে না করিল রাও । 
গরীবের কিছমতে নাহি কুম্মী আর পেলাও ॥ 

সব ইষ্টিগণ ২ সেইক্ষণ পান তামাউক খাইয়া । 
টাকা পয়স| দিয়া গেল বিদায় হইয়া ॥ 

শুন মুমিন ভাই ২ কইয়া যাই সবাকার তরে। 
এইরূপ করিতে আল্লায় কহিয়াছে কাহারে ॥ 

কেহ গরীব ছিল ২ আশা কইল খাওনের উপর । 
জিন্দেগিতে ন| পারিব করিতে মছর ॥ 

সেই চলিয়া গেল ২ না খাইল আশা ছিল তার । 
খোঁদায় কি বুঝিব দিলে দেখ আপনার ॥ 


পিাসলাপপস্স্্মললোশ পালসপসলিলাপপাপাপপাপশ্লালপিপতলশিপালললিপনশিালালললসিসিপিপিলিদলিপিললিপিপিদিপিলিপিলিপিপি পলপাসিসসশিদিল ৩৮০৪ 


ভট্টকাব্যে শ্রীহট্রের মুসলমান ১৩৫ 
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সলা শপাপাপপপশ তা ত লিল =a: 


শব্দার্থ :-- ইস্তিয়ার--অপেক্ষা (এথানে বিনীত ভাবে), মকদুর ক্ষমতা, 
আঞ্জাম--শেষ, ভুকে-ক্ষুদায়। আরিপরি--পাঁড়া প্রতিবেশী, কিছমত--ভাগ্য, 
জিন্দেগি--জীবন | 


খায় বড় করি ২ ছোটকরি পয়দা করিছে যাহাতে । 
ছুই কিঙ্ছিম বিছানাতে দোধ নাই তাতে ॥ 

কেবল খানা খাইতে ২ যে লোকেতে করে বেশ কম। 
কোরানেতে কিবা বলে আঁমিত অধম | | 
যার! পয়সা দিলা ২ ভাল| খাইলা দাওতের কি কাজ। 
হোটেলের দোকান দিতে তাতে কিবা লাজ৷ 

উচিত ধিলাইতে ২ ভাল! মতে ভূক্ষাও দেখিয়া । 
অকুল মিছকিন কিব! প্রতিম দেখিয়া ৷৷ 

খাছ হজয়তে ২ যে লোকেতে দেখিতা লাচার। 

থান] খিলাইত আর করিতা পিয়ার ॥ 

এবে ফকির ষ'দ ২ মিছকিন যদি ভিক্ষা মাগতে ষায়। 
ছুই, চারি কথা কইয়া তারে করিবা বিদায় ॥ 

ফকির শতশত ২ কেবা কত ভিখ থইছে ঘরে। 
কেবা কাবে উঠ বাবা দিত বারে বারে ॥ 

ককির চলিয়| গেল ২ না পাইল এক মুঠি দানা ৷ 
কিন্ূপেতে আশ। রাখ বছুলের পানা ॥ 

এসব কান্ত কইলে ২ খোদায় বলে বন্দ। গুণাগাব। 
আমির মাদান দেখ কালামের মাঝার ৷৷ 

দেখ তবিতাঁতে ২ কথা যতে করিলাম প্রচার । 
এরূপ সকল নয় এ ভবের বাজার ॥ 

কত নেকগার ২ ইমানদার আছইন সরামতে। 
খলক রাখিছে আল্লা তারার দোয়াতে ॥ 
আমরা! গুণ করি ২ সিরিক করি বেদাতিতে মন। 
গজব নাজিল হয় ইহার কারণ ॥ 


১৩৬ গীহ্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
ছাড়ি বুর| বাত ২ নেক জাত হইয়া সাবুদ। 

মাবুদের আগে কর ছজিদা ছজুদ ॥ 

আমি গুণাঁগার ২ নাপাকার এ ভবের বাঙ্গার। 

মাপ যদি করে মরে পরওয়ার দিগার। 

তার নাম বিনে ২ দরজাহানে নাহি কিছু আর। 

নবির সফাতে হইতায় হাসরে উদ্ধার ॥ 

নবীর ছায়াতলে ২ অধম বলে কাতর হইয়া । 

মাপ কর ভাই বন্ধু অনাথ জানিয়া ৷ 

খোঁদায় দুনিয়াতে ২ মূর্খ মতে পয়দা কৈল মরে। 

নালায়েক সায়েরি আমি সবার হুণুরে ॥ 

থিভার পরগণাতে ২ জান তাতে অধ্মের মোকাম । 
আরকুম উল্লা বলি আমি কমিনাব নম ॥ 

সহরের দক্ষিণ দিকে ২ যাইতে লাগে চল্লিশ মিনিট । 
মধ্যখানে সুরমা নদী উত্তরে সিলট ॥ 

কবি তামামিতে ২ সকলেতে সালাম জানাই ৷ 

গজবের মিছাল কিছু লিখিয়া দিলু ভাই ৷৷ কবি শেষ পাইল ॥ 


শব্দাৰ্থ ১-- কিছিম--রকম, ভুক্ষ|--ক্ষুধাওঁ, পিয়ার--মমত|, উঠি--উঠিয়া, 
পানা-_সাহাব্য, নেকগার--পুণ্যবান, দর|--ব্যবস্থা, গজব- প্রাকৃতিক অত্যাচার, 
নাজিল--অবতীৰ্ণ, সাবুদ-ঠিক, মাবুদ--অষ্ঠা, হাঁসব--শেষ বিচারের দিন, 
নালায়েক--অযোগ্য, সায়রি--রচক। 
নিরানব্বই সনের গিরাইর কবিতা । 

আল্লা ২ বল তাই বত মুছলমান। 

লইবায় আল্লার নাম দেখিয়| কোরান ॥ 

তারপরে নবির বাত রাখিবায় সামল। 

মউতের বাদে ভাই তরিবায় সকল 

দেখ তাই মুসলমান করিয়া খিবাল। 

আখেরি জবানায় বড় ঘটিল জলাল ॥ 


ডটকাব্যে শ্রীহট্রের মুসলমান . - "_ ১৩৭ 
কত দিন হইল আজি জান সবলোকে। 
বার সেরি নিদান ভাই হইয়াছিল মুলুকে ॥ 
দিলের দৈশতে লোক হইয়াছিল আকুল ৷ 
_ দানা বিনে কত লোকের গেছে জাতি কুল ॥ 
তারপরে খোদা তায়ালার হুকুম হইল। 
আট পারি ধান টাকায় বিকিতে লাগিল ৷৷ 
আট পারি সাত পারি ছয় পারি বিকে। 
পাচ পারি বিকি এবে চারি পারি লাগে ॥ 
ফরামিস করিয়া দেখ দিলের ভিতর । 
এই বে জবানার হালে দিলে লাগে ভর । 
এমন গিরাই দিন ভাই টাকায় চাউলের পারি। 
চাঁধালোকে আশা করে আর পাইতে পারি ॥ 
চারি আনা গুড়ের সের সাত আনা সুপারি । 
আট আনা থরচের সের দশ পয়সা খাঁসারি ॥ 
কেমনে বাচিব লোকে উপায় নাই পায়। | 
সোপা, রূপ! পরাগ! জমিন বেচিয়া লোকে খায় ॥ 
সোণ! রূপা জাগা জমিন শতেক টাকার হইলে। 
বন্ধক দিয়া কোনরূপে পচিশ টাকা মিলে ৷ 
আর যারা ২ পরসা৷ আল| পূৰ্ব্ব ছিলেটের মাঝে । 
টাকায় লয় চারি পয়সা সুদ গরীব কেমনে বাঁচে ॥ 
শ্রীহ্ট আর পদ্মার পারি ধান কাটিবাব আশে | 
পরে পরে হইছিল নৌকা ভাটি রাজ্যের মাঝে ॥ 
আগে বরু ধানরে কর্তা অপমান । 
এই বারের বরু ধানে রাখল লোকের জান ॥ 
কিছু কিছু পয়লা কড়ি ছিল যারার হাতে । 
আর কিছু মুনাফা কইলা ধানের বেপারেতে ৷৷ = 
যার হাতে পয়সা আছে দিলে তার ডর। 


১৩৮ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষত পত্রিকা 


সিদ দিয়া চুরাইয়া-লইয়া যায় ঘর ৷৷ 
পুর গাট্টা আছে যার.টাকার নাই কমি । 
জোরে ছিনাইযা নেইন গরীবের জমি ॥ 


শব্দার্থ ১--নিরানব্বই অর্থে বাঙ্গাল! ১২৯৯ সাল। গিরাই--ছু্ম্মলা, মউতের 
মৃত্যুর, দিলের--ঈনের, দৈশতে-_-ভয়ে, বেপাব--ব্যবসা, গুর-দল। 


মিছা সাক্ষী দেইন আর কাছারীতে গিরা | 
গুয়া চুরি কলা চুরি রাত হান! দিয়া ॥ 
কেহ কার কর্জ্জ নিলে দিত নাহি কয়। 
হাতের পয়সা দিয়া দেখ মাইর করা হয় ॥ 
এছাই আওয়াল তাই হৈয়াছে দেশেতে । 
দিলেতে দৈশত লাগে বীচিমু কিমতে ॥ 
এই সব বাতে জান ইমামি হর খলল। 
' নিৰ্ব্বল হইয়া গেল নেকির আমল ॥ 
বদির আমলে লোক ফিরে হামেহাল ৷ 
কিছমত কমিয়া গেল জীব যত কাল ৷৷ 
খোদারে না দিও দোষ, না দিল খোদায়। 
আপনার আকলে আপনে হ্বারিলাম ৷ 
মিছা সাক্ষী জুট বাত ছাড় এই সব। 
জোয়াব না পারিবায় দিতে পড়িলে তলব। 
দুরুদ পড়িয়া ভেজ নবির উপরে । 
তাঁহার ইজ্জতে খোদায় উদ্ধারে সবারে ॥ 
কি আর বলিমু ভাই হুছর| কালাম । 
ছোট বড় সবার আগে অধমের ছালাম ॥ 
৯৯ সালে ভাই এই সব হাল। 
সাক্ষাতে কি আছে আর ভাবি সে খিয়াল ৷ 


ভট্টকাব্যে শ্রীহট্রের মুসলমান ১৩৯ 


ভেলপ্পাতালতলতপল তপত এ লপাপাপাত পালত পাপ পাপত প্ৰালৈাসলাপাল'পাভ'পসপাপাল-প্দিপালিল লালপোপাপলালশোপ ললি পপপপাপপাপপপপপালপাপপেপারাপপাপপপে পপালিপিশলিপিশিশিলশশ গত এ. ০! পপি 


নালায়েক সায়েরি আমি জুনাবে সবার । 

অধমের খাতা! চাহি মাফ করিবার ॥ 

ধরাধরপুর ঘর আমার খিত্তা পরগণায় । 

বাপের নাম মাং আছিম সবে জানিবায় ॥ 

আরকুম উল্লা নাম আমার সবারে জানাই । * 
ছোট বড় সবার কাছে দোয়া. কিছু চাই ৷৷ 

অধিক লেখিলে ভাই নাহি হয থুবি। 

তামাম হইয়া গেল নিদানের কবি ॥ 


শব্দার্থ £__মাইর মাবামারি, খলল-_ দূর্বল, আকলে-_বুদ্ধিতে, খুবি--সুন্দর । 

১৩০৪ বাংল! ভূমিকম্পের কবিতার পরবর্তী অংশ এখানে শেষ হুইল। এই 
অংশে গ্রামা সমীক্চিত্রও বিশেষভাঁবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি এ সঙ্গে তাহার 
পূর্ব রচিত বাঙ্গালা ১২৯৯ সনের দুভিক্ষের কবিতায় তংকাদীন অবস্থা ও 'সমাজ- 
চিত্রও বর্ণনা করিয়াছেন । বারাস্তরে আমর! অন্ত মুলম।ন কবির রচিত কবিতা * 
লিখিতে বাসনা রাখি । "ক্ৰমশঃ | 


মোহাম্মদ আশ্রাফ হোসেন 
পোঃ-_সুন্সীবাজার, শ্রীহট। 


ভ্ভিভ্ভোস্পতেক্ণ 
সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা _বলাম- ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ৷ 


বিষ্ণুশৰ্ম্মার অন্তৰ্ধান হয় নাই। হইতে পারে না। পরোপদেশের প্রবৃত্তি 
স্বাভাবিক, বিশেষতঃ বুক্ধের। কলিষুগে বিষ্ণুশৰ্্মার নবকলেবর দেখিতে পাই । 
সংখ্যাও কম নহে । অলিগপিতে বিষ্ণুশৰ্শ্ম দুষ্ট হয়। পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং 
সর্ধেষাং সুকরং নুণাম্‌। আধুনিক যুগের বিষ্ণুশৰ্ম্মার সহিত মুল হিতোপদেশের 
বিষুশন্মীর পার্থক্য আকাশ-পাতাল। এই পার্থকোর বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক ! 
ইহাই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । সেকালে বিষ্ণুশৰ্ম্মা ছিলেন অভিজ্ঞ বদ্ধ, একালের বিষুশশ্মা 
যত নবীন তত জ্ঞানী বলিয়া খ্যাত, কারণ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাকি বুদ্ধি জড়তা 
প্রাপ্ত ‘হইয়া ফসিলে (95811) পরিণত হয় । 

শ্লোগান (10879) সেকালেও ছিল । সামা, মৈত্রী ও স্বাধীনতা একালের 
শ্লোগান (৪51০৪৭), সেকালের ছিল ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এই চতুর্বর্গের 
নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে, অর্থ সুষ্পষ্ট। বিষ্ণুশ্| কেবল শ্লোগান (91055) 
আওড়াইতেন না, চতুর্বর্গের আলোচনা করিতেন। উপদ্িষ্টগণও আলোচনা 
করিত, অর্থ সম্যক না বুঝিয়! বুলি আওড়াইত না । 

জড়, জঙম_স্থুল, মানসিক জগত নির্দিষ্ট নিয়মাধীন । এই নিয়মের নড়চড 
হয় ন৷। একতিল পরিমাণ নিয়ম ভঙ্গ করিলে শান্তি সুনির্দিষ্ট ও নিশ্চিত। 
king’s, mercy, 0870০2, ক্ষমার স্থান এই ক্ষেত্রে নাই । এই সার থাকেই 
ধৰ্ম্মসংজ্ঞা দেওয়! হইয়াছে । স্কুলে পণ্ডিত মহাশয় যখন হিতোপদেশ পড়াইতেন 
( অধুনা! যথাষথ পড়ান হয় বলিয়া মনে হয় না) তথন ধৰ্ম্মসজ্ঞা জটিল মনে হইত। 
মনে পড়িত ঠাকুরঘরের পূজ| পালি, ব্রত-উপবাসের ছবি, একটা হেঁয়ালী 
(mystereous)| পরবর্তী কালে বিজ্ঞান (বিজ্ঞান, বেদ কি একার্থক ? ) পাঠে 
যখন প্রাকৃতিক নিয়ম জ্ঞান লাভ হইল তখন ধৰ্ম্মশৰবের অর্থ সুস্পষ্ট হইল। এবং 
তৎপরবর্তীকালে ক্রমশঃ প্রতিভাত হুইল যে গৃহীর ব্রত-উপবাসের মূখ উদ্দেশ্য সংযম 


শিক্ষা। 


হিতোপদেশ ১৪১ 


পালালালিলাপপিলপিলিপিলিলাল'ললপ'ললাললিালিলিালপপালললশলললললপিপলপিলপ পাপপপপাপাপাপপাপপপাপাললা পাপা পিপি পদ পতি ত ০২০ 


বাল্যকালে সংযম শব্দটাও দুৰ্ব্বোখ্য ছিল। মনে হইত সংযম বুঝি সাধু 
. সন্নাসীর কৃচ্ছ। কৃষ্তু অর্থ ভোগবাসনা পরিত্যাগের চেষ্টা । জীব ভোগবাসনা 
সম্পূৰ্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে কি না সে সম্বন্ধে সনোহ থাকিতে পারে কিন্তু ইহা 
গ্রতিহাসিক সতা যে এ দেশে ও অন্তান্ত দেশেও পূর্বাপর, অতীত মোক্ষলাভের 
উদ্দেশ্বে বাণপ্রস্থ, সঙ্সযাসা শ্রম গ্রহণ করিয়! বহু ব্যক্তি কুদ্ধুসাধন করিয়াছেন এবং 
করিতেছেন। ধৰ্ম্মকে অনেকে আধ্যা্রকতাঁর সঙ্গে জোট পাকান। আধ্যা- 
ত্মিকতার পথে ধৰ্ম্ম আমাদিগকে অগ্রসর করিয়া দেয় বটে, কিন্তু ধর্ম নিছক শরীর 
ও মনের নিয়ম পালন মাত্র। শরীরমান্যং খলু ধৰ্্মসাধনম্‌। হিন্দু কেবলমাত্র 
আধ্যাত্মিক জগতে হাওয়ার উপর ভ্রমণ কবে, বিষয় ভোগ করে না এই অপবাদ 
অমূলক ৷ 


গৃহসথা শ্রম কৃক্ছের স্থান নহে। স্থৃতিকার বুঝাইয়াছেন বে কৃক্ছু গৃহস্থাশ্রমে 
অচল । ভোগের প্রবৃত্তি সুস্থ জীবের স্বাভাবিক! স্মার্ত পণ্ডিত বলিতেছেন--- 
বাপু হে, ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, ভোগ কর। , . 

ভোগের পবিত্যাগ মোক্ষলাতের একমাত্র উপাম 2 ভোগ ছাড়া 
তোমার পক্ষে একেবারেই সম্ভব নহে। তজ্জন্ত বাল্যে, যৌবনে সন্নাস নিষিদ্ধ। 
স্চোগ কর কিন্তু আহাম্মকের মত এক সঙ্গে তিন সের রসগোল্লা খাইয়া পেটের অসুখ 
করিয়া বসিও না। দুইটি রসগোষ্প। আস্বাদন. করিয়া সেইদিনকার মত তৃপ্ত 
থাকিও। ইহারই নাম সংয্ম-_ অর্থাৎ প্রাকৃতিক আইন মানিয়া চলা। আহাব 
সম্বন্ধে প্রাকৃতিক নিয়ম এই £--যত্র তত্র আহার, যাহা তাহা আহার এবং অপরি- 
মিত আহার রোগের নিদান। উৎসবের পূর্বদিন আহার বিহারে সংযম, প্রাচীনা- 
দেব ব্রতউ-পবাস শারীবিক এবং মানসিক সংঘম ৷ সংযম (৫190101109) শ্রেচ্ছা- 
ধীন গ্রহণ না করিলে বাক্তি-স্বাধীনতা! ক্ষুণ্ণ হয়। কণা দীড়াইল এই যে, সংযম 
ভিন্ন আধুনিক শ্লোগান স্বাধীনতার অস্তিত্ব নাই। সংঘমবিহীন স্বাধীনতা 
স্বেচ্ছাচার, উচ্ছ খলতা | স্বেচ্ছাচার আমাব এবং অপরের দুখ উৎপাদক । 
অপরেই ইহা বরদাস্ত করিবে না। পরহ্থাপহরণ স্বেচ্ছাচার, ফল আমার ছেল, 
হৃত ব্যক্তির ক্ষতি এবং পুলিশ, আদালতের গলদ্ঘৰ্ম্ম থাটুনী। 


জেলের কয়েদী চাবুকের ভয়ে নিয়ম পালন করে, তাহা সংযমমূলক নর পরস্ধ 


" 


১৪২ ভ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
ভয়সঞ্জ'ত এবং সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় । ইহা পবাধীনতার পরাঝাষ্ঠা। পাশ্চাত্য রাষ্ট্র 
নাগরিককে উঠিতে বনিতে আইনের নিগুড় জালে বাঁধা হইতেছে । কঠোর শান্তির 
ভয়ে অনিচ্ছা সত্বেও নাগরিককে আইন পালন করিতে হয়। ইহা স্বেচ্ছাকৃত সংযম 
নহে বলিয়া স্বাধীনতা নয়, ইহা অনিচ্ছাকৃত দাসত্ব। ইহা ডিসিপ্লিন নামের 
অযোগ্য ৷ এতদ্বারা নাগরিক কি শাসক কেহই সুখে বাস করেন ন, সৰ্বদাই 
বিদ্রোহের ত্রাস, ঝঞ্চাট্‌ (52:99 1 তর্ক উঠিবে, দেখা যাইতেছে বে-_নাগরিক 
নিয়ম পালন করিতেছে । ইচ্ছা কি অনিচ্ছা তাহার মনেব ভিভরে, মনেব ভিতরের 
অবস্থার প্রমাণ কোথায় ? তর্কের উত্তর এই £--আগামী ইলেক্ণনে যে সকল 
নাগরিক বর্তমান শাসনকর্তাদের সপক্ষে ভোট দিবে তাহারা হ্হেচ্ছার আইন 
মাঁনিয়াছে স্বীকার করিতে পারি,-বদি ভোট প্রদান ব্যাপারে উৎকোচ অথবা 
ভীতি প্রদর্শন না থাকে |. উৎকোচ এবং ভয় প্রদর্শনের প্রাবল্য এত বেশী যে 
অধিকাংশ স্থলেই উৎকোচ ও ভষ প্রদর্শনের ফল বাদ দিলে মেল্ররিটি গিয়া ষ।ড়াইবে 
মাইনরিটি। আবার কোন দেশে যথা রুশ দেশে ইলেকৃশনে একাধিক প্রার্থী অর্থাৎ 
কোন প্রতিঘন্বী দাড়ানো নিষিদ্ধ৷ 

প্রাচীন পদ্ধতিতেও পারিবারিক, গ্রামা ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নির্বাচন প্রথা ছিল। 
দশের তত্তাবধান যখন একজনের উপর অর্পণ করিতে হয় তখন দশজনের মধ্যে এক 
জনকেই নির্ধাচন করিতে হইবে । কিন্তু এ নির্বাচনে ভোটাতোটি নই । দশের 
বৈঠকে আবশ্যকীয় আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে একজনকে নির্বাচন করা 

হইত । | 

ওয়াৰ্ণার সাহেব (য় 17262) তাহার ইতিহাসে (British History) 
পিখিয়াছেন জাৰ্ম্মাণ শাখাব অন্তৰ্গত ইংরেজ জাতি ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রিয়। প্রাচীন 
এমা পঞ্চায়েতে (£91870006) সর্বপ্রকার সিদ্ধান্ত সন্মতিক্ৰমে (by persuation) 
পরস্থ ভোটের জোরে (5 ০01019700) করা হইত না। হিন্দুব নির্বাচন প্রথাও 
ছিল টিক তাই। ভোটের জোরে শাসন চল্তে পারে, কলে কৌশলে গৃহীত 
অধিকাংশ ভোটারের অভিমতের অজুহাত নিয়া স্বল্পসংখ্যক কৌশলী ব্যক্তি শাসন 
দণ্ড পবিচাঁলন| করিতে পারে বটে কিন্তু ইহাকে সর্ধসাধারণের কর্তৃত্ব (dem০- 
০7৪০7) বলা চলে না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ভিমোক্রেসী নাম দিয়া মাত্র একজন 


ছিভোপদেশ ১৪৩ 


ধনী বুঙ্জত্ব চা হি ভাবতে নি সাহেবের উল্লিখিত আদৰ্শ 
অনুথায়ী নির্বাচিত প্ৰতিনিধিদ্বার| লিচ্ছবি প্রভৃতি রাজ্য পবিচালিত হইত দৃষ্টান্ত 
আছে। এইরূপ নির্বাচিত প্রতিনিধি ভোটারের গ্রামোফোন মহেম! তিনি 
সাধু এবং বিচক্ষণ বালক্লীই সমাজের অছি। কোন ম্যান্ডেট্‌ (॥৪॥৭৪০) দ্বারা 
তাহাকে আবদ্ধ কর! হইত না। পরিপূর্ণভাবে এক ব্যক্তি অপবেখ প্রতিনিধি 
হইতে পারে না! জনমত শব্দের অর্থ অস্পষ্ট । প্রতিনিধির ফ্কৃতকাৰ্ধ্যেধ সমনে 
এবং বিরুদ্ধ উভয় দিকেই সভা সমিতি করিয়া বিরুদ্ধ মত প্রকাঁশ করা হয। 
সভা সমিতির লোকসংখ্যার গণদা কেহ রাখে না! খবরের কাগজে সব্বদাই 
অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রকাশ হয়। সমস্ত সভায় উপস্থিত লোক সাঁকুল্যে সমগ্র 
ভোটার সংখ্যার তুলনায় নগণ্য সংখা! । এইদ্ধপে সভার মতামত জনসাধারণের ন্যায় 
বিচক্ষণ ও স্তায়নিষ্ঠ ব্যক্তি গ্রহণ করিতে পীবেন না । 

কাজেই প্রতিভু নীতি (3158০) গ্রহণ করিতেই হইবে । রাজী প্ৰজাৰ 
গ্রতিভূ ৷ . ধনী হবেন দরিদ্রের সহায়ক ! আঁশিত-বাৎসল্য গুহীর আদর্শ। রাজা 
অনেক সময় বিশিষ্ট নাগরিকগণের সহিত পরামর্শ করিবেন । সীতার বনবাস এইরূপ 
পরিষদের সিদ্ধান্ত । রাজা রামচন্দ্র এই দিদ্ধান্ত মানিয়া লইলেন। সহস্ৰগুণঃ 
উৎস্রষ্ট ২ আদতেহি রসং রবিঃ। ইহাই ভরাজকর আদায় এবং বায়ের নীতি। 
ঘৰ্ম্মাধৰ্্ম জ্ঞান ছিল সমাজের প্রধান শাসক । অধৰ্ম্মী, অসংযমী রাজাও বিরল 
সহেন। তথাপি কথায় অন্ততঃ বাহ্মণযের (ধর্শের প্রাঁধাস্থ স্বীকার করিতেন। 
এগ মন্দের ভাল । পাশ্চাত্য দেশের স্তায় এদেশে কোন রাজা! “জোর যার মুলুক 
ভার” (0121২ 78 25৫) জাহির করিবার সাহস পান নাই । এমন কি স্বয়ং রাবণও 
ইহা করেন নাই। 

সকলেই ধাৰ্ম্মিক অৰ্থাৎ সংযমী হইলে আদালত, জেলের প্রয়োজনই থাকে না? 
হয়ত কেবলমাত্র ভটিল সত্ব সাব্যস্তেব জন্ত দেওয়ানী আদালতের প্র্নোজ্জন থাকিতে 
পারে। মানব ফৌন ব্িষে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু আমরা সকলেই 
পূণতা প্রাপ্তির অভিলাধী। ভীমের ন্তায় বলশালী হইতে কে মা চাহে। স্থষ্টি 
কৌশলে একদিকে ব্যক্তির অপূর্ণতা পক্ষাস্তবে পূর্ণতা প্রাপ্তির আকাজ্ষা_এই ছুই 
বিরুদ্ধ শক্তির বিস্যমানতার দ্বারাই স্থষ্টি সচল । সমাজ ঘখন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর 


১৪৪ শ্রীহট সাহিত্য -পরিষং-পত্রিকা 


আলাস ৪৯ লও পি পি পিপি বি ত ০ 2 পা ৮ 


হয়, সংঘম-_গ্রাকৃতিক নিয়মজ্ঞান এবং নিয়মপালন বাড়িতে থাকে তখনই সমাজে 
ছন্দ কম হয়, রাজার ভীতিপ্রদ শাসনমূলক আইন আদালতের প্রয়োজন কম। ইহাই 
সত্যবুগ বলিয়া কথিত। ধর্মের গ্রাবলোর পরিমাণ অনুযায়ী সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপর, 
কলিযুগ নামাকরণ। কলিধুগেও কিঞ্চিৎ ধৰ্ম্মজ্ঞান, একপাদ মাত্র থাকে। সম্পূর্ণ 
ধৰ্ম্মবিহীন হইলে মানব‘পশুর দলে পৰিণত হইবে। জ্যোতিষীর কোটি অযুতবর্ষ 
পরিমাণ যুগ বিভিন্ন । তাহা পৃথিবীর আয়ুব পরিমাণ। বন্ধ জাতির অবনতির ' 
অবস্থায় নৈরাশুমূলে সত্য (0০1৭6. ৪০) যুগ কম্পন! করিয়াছে। মনু বলিতেছেন 
”য়াজাই কালের অষ্টা।* কোন সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার দ্বারাই সত্য, ত্ৰেতা 
ইত্যাদি নামাকরণ হয় । 

সমাজ শাসক মুখ্যতঃ ব্ৰহ্ম অর্থাৎ স্ুষ্টিতত্ব জ্ঞানসম্পন্ন ধৰ্ম্মোপদেষ্টা৷ বিষ্ণুশ্্মা,। 
হিতোপদেশ তাহার শাসন দণ্ড। ইহা নৈতিক শক্তি (Moral force) | 
যখন বিষ্ণুশ্্মার হিতোপদেশ অগ্রান্থ ও অবহেলিত হয় তখন ডাক পড়ে 
তাহার ভৃত্য ক্ষত্রিয় রাজার ( Violence, Physical force ) চাব কাইবার 
জন্য | কিন্ত এইখানে ধৰ্ম্মের (Non violence, physical {০৮০০)বিষ্ণুশশ্মার হার । 
অগত্যা বিষপ্রয়োগেও সমাজকে বাচাইয়া রাখিতে হইবে। ব্ৰাহ্ম্যশক্তির কাজ 
পশুত্বের, উচ্ছ অলতার হনন। অসংবম উচ্ছ জ্বল পশুশক্তিকে কিঞ্চিৎ সংশোধিনক্ৰমে 
বৈধ হিংস| নামাকরণে, যুদ্ধের নিয়ম বন্ধনাঁদির দ্বার|, ক্ষত্রিয়কে পরকালের স্বর্গের 
প্রলোভন, দেখাইয়! ঠেকা পক্ষে ক্ষাত্রশক্তির দ্বারাই পশুশক্তির হনন। পুলিশ যেমন 
দাগীকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করে। এই পর্যন্ত ধৰ্ম্ম এবং স্বাধীনতার আলোচনা, এখন 


সাম্যবাদ। 

বৈষমাই সৃষ্টি । পরিপূর্ণ সাম্যএকাকার হইবে। একাকার--স্থাষ্ট কল্পনার অতীত । মনুষা 
সমাজ বাদবিসন্বাদ নিবারণকমে পারম্পরিক ব্যবহার বিষয়ে একই আইন প্রায়শঃ সকলের 
জন্ত প্রণয়ন করে। কিন্তু স্থল বিশেষে ব্যতিক্ৰম ও আছে। পাশ্চাত্যে আভিজাত্য 
সম্প্রদানের, এদেশে অধিকারী ভেদমূলক নীতিতে স্থান, কাল, পা্রতেদে আইন 
বিভিন্ন ছিল। তবে মোটামুটি সর্বসাধারণের জন্য একই আইন রচিত হয় । এত্ত 
কোন সাম্য দৃষ্ট হয় ন| | এই সাম্য ব্যবহার সামা । বর্তমানে জেলে 'এ', বি, পি 
ক্লাস হওয়ায় ব্যবহার সাধ্য নাই । কিন্ত ধনসাম্য বা অবস্থাসাম্য বিভিন্ন কল্পম]। 
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সামা সম্ভবপর মনে হয় না! প্রধান অস্তন্নাশ্বগুণপি এই £--প্ৰকৃতি অসম।" 
দশেয় সকল মাটীর কুষিসম্পদ, খনিজসম্পদ, বনসম্পদ সমান হয় না। ব্যক্তি- 
ম্পত্তি উঠাইয়া দিয়া সাকুলা সম্পদ রাজ্যের যৌথ সম্পত্তি গণা হইলেও কৰ্মী, 
1র, মঞ্জুর, ম্যানেজার গুভৃতির বুদ্ধিকৌশল, শারীরিক বল, কষ্টসফিধুটতা সমান 
ন! হুদ্ধিমাম, আহম্মক, অলস এবং কৰ্ম্মকে সমান মন্ত্রী, দিলে অসস্তোধ 
এইবে এবং ফোন কর্মেই ভাল কাও করিধার ইচ্ছা থাকিবে না। ওুয়াৰ্ডাৱের 
তবে? জেনে কয়েদী হইতে এক-চতুর্থ অংশ মাত্র কঞ্জি আদায় হয় কিন! 
এ | ধনসাম্যের সপক্ষে বল! হয় পিতা যদি পরিবারের সুখ সাচ্ছন্দোর জগ 
-স্ত পরিশ্রম করিতে পারে তবে নাগরিক বৃহৎ পরিবার রাক্োক্স জন্য তদ্ৰপ না 
র হেতু নাই।: অভ্যাসে এবং হিভোপদেশে রাষ্ট্রের সহিত সম্পূর্ণ একাত্মবোধ 
জন্মিবে। রুশ দেশে বড় বড় জমিদারদের'এবং শামন কর্তাদের নিকট 
দরিষ্্রের প্রতি দরদের অভাবেই রুশ ধিপ্লবের উৎপত্তি। যে দেশের লোক 
নথ প্রতিবেশীর অন্ত কিছুই ত্যাগ স্বীকার করে ন! ভাহাদেবই দাবী এবং 
+ ককা এক লক্ষে সমত্ববোধ প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আট্লা্টিক্‌ মহাসাগর 
" বিস্তৃত বিশাল দেশময় বিস্তারিত করিয়া দিল |. যদিই বা তাহা সম্ভবপর হয় 
'_ !অবস্থাঁদামা স্থাপিত : হুইবে.না কারণ মজুরীর অর্থ কেছ সঞ্চয় করিবে কেহ্বা 
বাসনে অপবায় করিয়া খণগ্রস্ত হইবে যদি না প্রত্যেক .নাগরিককে জেলের 
| আবদ্ধ করিয়া একাকার খোরাক পোঁধাকের ব্যবস্থা ফরা লা হয়। হিন্দু 
- বি আদর্শ ও লমতার-প্রসার কিন্তু এক লক্ষে নহে, অল্লে অল্পে পরিবার হইতে 
ন, পরিজন হইতে গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠী হইতে গ্রামবামীতে, গ্রামবাসী হইতে 
নাভিতে সর্বশেষ প্রানী মাত্রেই । পশ্চাৎ ইহার, আরও আলোচনা করা 
| ক্ষশ-বিটাবেয় মহিত আদর্শের এইরূপ . কথঞ্চিৎ সাদৃহাহেতু। রুশের 
সমাক অপরিজ্ঞজাত। কোন কোন ব্ৰাহ্মণ পত্ডিতকে রুশ-বিপ্লবকে আধ্যাত্মিক 
দিতে শুনিয়াহি এই সাদৃশ্ত হেতু গত বৎসর ওয়ার্জায় সোস্তালিষ্টদের সহিত 
কালে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন,_- “আমিও সেস্তালিষ্ট কিন্ত আমার 
হিংসা, সংযম, তোমাদের পথ বধ, ভয়, বন্ধনের, রক্তারক্তি্ হিংসার পথ।” 


. র আধিক অবস্থার প্রাচুর্য যখন অন্তোর পক্ষে ক্লেশদায়ক (oppressive) 
































- হয় তখন আধুনিক সমান্ধ ধনীর আতিক অবস্থা কিঞ্চিৎ খৰ্ব্ব করিয়! পীড়ন 
করিবার প্রয়াস পায। যথা থাজনার আইন দ্বারা । কৌশলীর ফলি 
কাছে এইসকল আইন অধিককাল কাধ্যকয়ী হয় না। 

ধনের ব্যবহার সম্বন্ধে মন্থুর ব্যবস্থ৷ এইরূস। ধনী আয়ের চতুপাংশ ভ 
জন্ত সঞ্চয় করিব্নে। অৰ্দ্ধেক নি পরিবারের ভর্ণপোষণে ব্যয় করিবেন। 
চতুৰ্থাংশ পরাৰ্থে দান করিবেন। কলিযুগে দানই মুখ্য ধৰ্ম্ম মাড়ওঘার 
পার্শী সম্প্রদায়ের দান এবং পরস্পর সাহায্যের খ্যাতি আছে, সেইজন 
সম্প্ৰদায়ে ছুঃস্থের সংখা! অল্প ধনসাম্য ঘটাইতে পারিলে ইস্কুলের "৯ 
অঙ্কতীতি হইতে অনেক রেহাই পাইবে । ধনদমতা হেতু কমিবেশীর অয়ন্ত 
পরিমাণ, অঙ্কশাস্ত অপ্ৰয়োজনীয়। আধুনিক যুগে সামা শের উংপত্তি- হং 
ব্যবহার সাম্য অর্থে। ' অৰ্থাৰ্থ আইনের চক্ষে সকলেই সমান হইবে। = 
দেশে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে অমিনারদের বিশেষ অধিকার. এবং টেক্স রেহাই পাইং, 
ধ্বংস করিবার জন্তু সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার রব উঠে (liberty, ei 
৪৫er৷ity) | অর্ধ শতাব্দী গর ৮৪২ খৃষ্টাব্দে কাল, মাম লক্ষ্য করে" 
ধনসাম্য ফরাসী বিপ্লবের সামোর অস্তভূক্ত নয়। | 

স্মার্ড পণ্ডিত জড় প্রকৃতির এবং মনু প্রকৃতির বৈচিত্রকে স্বীকার করিয়া স. 
প্রকৃতির অসমতা ভিত্তির উপর ব্যবস্থা শাস্ত্ৰ গঠন করিয়াছেন? এই ব্যবস্থাবু। 

তত্ব অধিকারীভে? ? স্থান-কাল-পার্রভেদে ব্যবস্থা বিভিন্ন হুইবে। ₹ 
ত্ৰিগুণাত্মক । সত্ব, রজঃ, তমের মিশনে স্থষ্টি। সংক্ষেপে সত্ব অর্থ উদার মন; 
অর্থ বন্ধ প্রব্পতা, তযঃ অর্থ উচ্ছ লতা! কিন্তু তিনটা গুণের পরিমাণ ৩ 
জ্বীবে বিভিন্ন | তজ্জন্য কাহাকে বা প্ৰবোধ দিয়া শাদন কর! ফা, অপরকে বে 
করিতে হইবে । আধুনিক বিফুশর্শ। এই তথ্যটা স্বীকার করেন নাঁ এবং 
প্রবোধদান সকলের পক্ষেই খাটে। কোন কোন দেশে ।ছেলে এই নব্য 
পরীক্ষা হইতেছে | সকল ক্ষেত্রে সুফল ফলিবে না স্বনিশ্চিত। সকল চোর 
সাধু বানানো যায় তবে স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ুর আর বিলম্ব নাই।.. হয়ত. বা 

জেল কোর্ট অনাবশুক কঠোর তজ্জন্য উল্ট| ফল হয়। কিন্তু ইহা গ্পরীক্ষিত 
যে ভয় ভিন লজ্জা, অনুশোচনার ভাব তমঃ প্রকৃতি লোপ মোটেই ধারণ করে এ 
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গার চতুৰ্ক্ৰ্গের দ্বিতীয় বর্গ অর্থ, অর্থাৎ ভোগের বস্তু। প্রথমবর্গ ধৰ্ম্ম শঝ্বেব 
দওয়া হইয়াছে প্রাকৃতিক নিয়ম জ্ঞান ও পালন। মাঁটীর গুণাগুণ, শিল্প- 
বিদ্যা এবং মন্ুয্াচরিত্র জ্ঞান লাভ করিয়া অপরের সহিত ব্যবহার জ্ঞান 
ন! হইলে অর্থলীভ হয় না ইহা সুনিশ্চিত! 

নী ও চরিত্রবান গুরু হইতে বিজ্ঞান অথবা বেদজ্ঞান গ্রহণীয় 

র জ্ঞান (As, practice) ব্যবসায়ীদের নিকট, ক্ষত্রিয় কি বৈশ্টের নিকট 
বশ থাকিয়া শিখিতে হব। বিখ্যাত ব্যবসায়ী ফোৰ্ড, কার্ণেগী প্রভৃতিরও 
ত। কুষক ও বৈশ্তশ্রেণীর ধনউংপাদ্দবক মাত্রই বৈশ্য, কেবল বৈশ্তাই 
রদধিবে। Civil and military administrator শাসক ক্ষত্রিয় | ক্ষত্ৰি 
দিবে লা পরস্ত ধন উৎপাদন -করে না বলিয়া বৃত্তি পাইবে । ব্ৰাহ্মণ 
tion and legistation শিক্ষা ও ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত । ধন উৎপাদন 
বলিয়া তিনিও বৃত্তি পাইবেন। শুদ্র বর্তমান লেবার (Labour) | 
দিনের মজুরী তাহার দেয় রাজকর। 


তীরবর্গ ভোগ । ভোগের উপকরণ অর্থ সংগৃহীত হইলে তবে ভোগ সম্ভবপর । 
তিক নিয়ম বা ধৰ্ম্ম না মানিয়া চলিলে, মাত্ৰ| ঠিক ন! রাখিতে পারিলে 
ঙ্গ, মনোদুঃখ, অকালমৃত্যু অবশ্রস্তাবী। প্রাকৃতিক সুস্ম নিয়মগুলি যাহার! 
ত্ব করিতে অক্ষম তাহাদের জন্য সহজ এবং মোটামুটি কাধ্যকরী ব্যবস্থা 
| 1৩৮ “ৰ্ববমৃ অতান্তং গৰ্হিতম্‌’। অন্তদ্বেশে এই বাবস্থাব নাম Golden. 
চুর! গুরুভোজন নিষিদ্ধ কর্তব্যম্‌ নাতি সঞ্চয় । ইহার ফল প্অগ্য- 
"* ধনুগুণ” শৃগালের অপমৃত্যু । প্রতিদান বা নিঃশেষ হইয়া দাঁনও নিন্দনীয় । 
*তিদানে ও অজ্ঞ লোকসমাজে বাহবা পাওয়া যায়। দধিচির আত্মদান 
বুত্লাস্সুর বধের দেবরাজ্য রক্ষার্থ একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার সুখ্যাতি ৷ 
সাধারণ অবস্থায় অতিদান নিন্দনীয়।- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি 
ভোগ অর্থাৎ কাম, অভিলাযপূরণ ! অধুন| বিভিন্ন ইন্দিয়ের ভোগেব 
উচ্চনীচ ভেদ করা হয় এবং কাম শব্দ ভোগবিশেষ অর্থে প্রযোজ্য হর। 
বলেন, ভোগ সমস্তই এক শ্রেণীর । আহারে, বিহারে, রতিক্ৰিত্বায় কোন 
1 অনিয়ম ভোগ তাহা কায়িক, বাক্যে কি মনসাই হউক সমান নিন্দনীয়। 


শশসিপিোপপিপিদপলিপদেলেপৰপপগলপাপলশস্লললললিলিললাস্লশিলিলিপললালপলালশিপিলিলিশীলিলিপিলিলিলিলশিদিিলিতলালাপসিলিলিলিপিলিলিলিলিলিলিলিলিলিপিপিালিলিলিলিলিপিপিলিপলি- 


১৪৮ ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা 

















স্থলবিশেষে বাকে) কিংবা! মনসা ভোগ কায়িক ভোগ অপেক্ষা অধিক বিপু 
কায়মনবাক্যে এই তিনের সংযোগে কোন কাজ করা অধুনা বড় চষ্ট হয় না। 
নির্দেশে ভোট দিয়া কায়িক আদেশ পালন করি কিন্তু আড়ালে বাক্যে নেতার 
করি এবং মনসা নেতার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। কায়-মন-বাক্য কথাটি 
হইতে অন্তৰ্হিত হুইতেছে স্রার্ভের ব্যবস্থার অন্তর্ধানের সঙ্গে আমাদের 
রপাস্তর প্রাপ্ত হইসেছে। 

দিনে অন্ততঃ দুইবার আমরা আহার করি। বিষ্ণুশদ্ম| বয়ধদের ময় 
ছুইবারের, অধিক আহার নিষেধ করিয়াছেন । আধুনিক লণ্ডনের (Harley 9 
Physicians) ভাক্তারগণ বিষ্ণুশশ্মার সহিত একমত । 

প্রত্যহ রসনার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ অন্ততঃ দুইবার আহারাৰ্থ, আ, 
এবং.বাক্ো বহুবার । সেইঙ্ন্ত শাস্ত্ৰকার বলেন ইন্দ্ৰিয় সংযম শিক্ষা করি 
রসনার উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে | বাক্‌ সংযমের জন্ত মৌনী হওয়ার ' 
আহারে সাধারণ পক্ষে ছুইটী রসগোল্লার ব্যবস্থা ॥ সম্পূৰ্ণ সংবমী হইতে 
হবিষ্যান্পের বাবদ্থা৷, অধুনা e807 করা যাহ! ভাল 185 বলিয়া গণা 
সিনেমায় তাহার দর্শন এবং শ্রবণ মন ও শরীরের, স্বাস্থোর ক্ষতিকর কিনা 
Educationist দের নিকট বিচারপ্রার্থী । ; 

'চতুৰ্থবৰ্গ মোক্ষ । বুদ্ধির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পিতামতাকে ও 
“কি,” "কেন”--কিস্ত ইহার উত্তর কঠিন। বীজ আগে কি গাছ আগে এর নে! 
সছুত্বর আমরা জানি না--কোনওরূপ ক্রম Sequence, Causation দে 
শিশুকে প্রবোধ দেই মাত্র । কিন্ত শিশুর মুখ দেখিলেই আমরা বুঝিতে পা 
এইকূপ ধামাচাপা দেওয়ার শিশু সন্তুষ্ট হয় নাই । এই সম্বন্ধে আমবা সকলেই | 
বিষয কৰ্ম্ম, রোজগার ও ভোগের মধ্যে মন বখন সামান্য বিশ্রাম পায় তথঃ 
একই প্রশ্ন পুনঃপুনঃ উদিত হয় ”কি”--“কেন”। পকি” পকেন”র পিছনে 
সংসার করা হয় না। ভোগবাসনা পরিত্যাগে তজ্জন্র ছুটিতে আমাদের হু 
সাহসে কুলায় না আবার অনেকে ছুটিয়া গিয়াও সাহস ও শক্তির অভাবে 
হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, অথবা সন্নাসে জীবন্ম ত অবস্থায় আছেন। 




















»সল্লিষ্বদলীন্স 1! _ ', 


বৎ-পত্রিকার এই সংখ্যা--৪র্থ বৎসরের ৪ৰ্থ সংখা প্রকাশ করিতে 
বসের অধিক বিলম্ব হইয়া গিষাছে । এতনিনে €ম বৎসরের ১ম সংখ্যা 
ও পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করা উচিত ছিল। এই অনিয়মের জন্ত 
অত্যান্ত হুঃখিত। চলিত বৎসরের প্রথম সংখ্য! শীড্রই বাহির করা হইবে 
খপরব্ত্বী সংখ্যগুলি নিয়মিতভাবে বাহির করিবার চেষ্টা করা হইবে। 
র সভাগণ অন্ুগ্রহপূর্ববক তাহাদের বাৰ্ষিক চাদ! পাঠাইম্ দিয়া পরিষৎকে 
J করিবেন --এই প্ৰাৰ্থন। ৷ 

পরিষৎ-পত্রিকার বিগত সংখ্যায় বে ৪২৮১২ টাকা এককালীন দানশ্বরূপে 
হইয়াছে, তাহার পর আমরা নিম্নলিখিত এককালীন দান লাভ করিয়াছি। 
র দাতৃবৰ্গকে আমর! পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ সেনগুপ্ত (২য় কিন্তি ) ২ ২১২ 

» ডাঃ স্বৰ্কুম।র মিত্র ৰু ২ ২৫৭ 

= বিরজা কান্ত ঘোষ ত ০১০৭ 

মৌগবী সৈয়দ মঞ্রজা আলা ॥৯৭ তত ১০৬. 





অধাপক নলিনী মোহন শাস্ত্ৰ ড _ 
বিনোদ বিহারী দাস (তয় কিন্তি) 4 ১৬২ 
“পঁঁইলগাও জমিদারী” 
প্রযুক্ত জেন নাবায়ণ চৌধুরী বরাবরে তত ৫7২ 
রায়বাহাছুর শ্রীযুক্ত গিরিজ! প্রসন্ন দত্ত ডু ৰ 
ীুক্তধরণীধর তুষ্ণীয়াল মাটি: cee SoD 
দশ টাকার নীচে ৭৬ 
* ২৬৮, 
পূর্বে স্বীকৃত ', ৪২৮১২ 
1 ন ~ ৪৫০৯২ 


7 [দাশ গভৰ্ণমেণ্ট যে পাচশত টাকা সাঁহায্য মঞ্জুব করিয়াছেন তাহার আদেশ-পত্র 
লা খাদের হস্তগত হুইয়াছে। এই সাহায্োর জন্য শ্মামরাঁ গবণমেণ্টেব নিকট সাতিশয় 

| +] | কিন্তু আমাদের প্রয়োজনের অনুপাতে বাৎসরিক পাচশত টাকা মোটেই যথেষ্ট 

রঃ -_আমরা অন্ন এক হাজাব টাকার জন্তু দপধাস্থ কবিয়াছিলাম। আমাদের 

['নীত নিবেদন যে আগামী বৎসর হইতে আমাদিগকে বাৎসরিক এক হাজার 

কা সাহাষ্য দান করিয়া! আমাদের কা্যেব সম্যক্‌ সহায়তা করিবেন। 

আমানের পরম সৌভাগ্য যে বিগত ৬ই মাঘ শনিবার, অধ্যাপক ডাঃ মেঘনাদ 


| এইগুসি কাঙ্জে লাগা [ইতে পারিতেছি না-ইহ। আমাদের পক্ষে বড়ই 


£ 


পশ্চিমের মাল-মসলার সাহায্য শিক্ষা-সৌধ নিশ্মাণেই নে উন্নতি,--ই 


গীীহটু সাহিত্য.পরিষৎ-প্রিকা 


পপ পাস সপ পপি প৯ ললে ত তলত == = == = ত পাতি পমি পদ পাচ পপি পট পপি পাতি দাঙি জল লা পতি পি ৯ ৮৯০৯ 























সাহা, এফ আর, এস্‌ শিলং হইতে ঢাকা যাওয়ার পথে শরহে প্রায় 
কাল অবস্থান কবেন! এই স্থষোগে পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন 
হয়। সভায় বহু লোকের সমাগম হয়। ডাঃ সাহা এক ঘণ্টাব উপর 
পরিকল্পনা সম্বন্ধে বক্তৃতা কবেন। তাহার বক্তৃতা বহুল-তথ্য-পূৰ্ণ এব 
চিত্তাকর্ষক হয়। তিনি ইঠাই প্রতিপানন করেন যে কুটীর-শিল্পের লং 
যাস্্রিক-শিল্পের বিধান না করিলে আমাদের দেশ কখনও জগৎ-সভাষ 
করিতে পারিবে নাঁ। তিনি 6০৮০৪ [৪d৬৪৮১”ব উপর বিশেষ জো) 
বলেন 'ব আমাদের দেশে প্রচুব শক্তির মালমসলা বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও 


বিষয়। 

উপরোক্ত বিশেষ অধিবেশনের একপক্ষ কাল পর. বিগত ২১ে মাঘ * 
পরিষদের একটি সাধারণ অধিবেশন হয । শ্রীঠট-জননীব কৃতি-সম্তান 
ট্রেণিং কলেজের প্রিন্সিপাল, শ্রীযুক্ত কুমার চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰা, এম্‌, এস, দি হা 
অধিবেশনে “বর্তমান [শক্ষা পন্ধতি” সম্বন্ধে একটি মারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান 
প্রথমতঃ সভার সভাপতি রামবাহাছুর শ্রীক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ ভ্নাচাধ৷ হায়, 
ছাত্র ও কৰ্ম্ম-জীবনের আলোচনা কৰিয়া তাহাব বুদ্ধি, মেধা ও গীত্ডিত্যেব 
প্রশংসা করেন। বক্তা বর্তমান শিক্ষা পন্ধতির বিশদ্‌ ' [চনা করি 
প্রকারে তাহ! পরিবর্তিত হওয়া উচিত, তাহা ব্যাখা 1 পশ্চি 
অনুকরণে আমাদের অবনতি এবং আমাদের স্বকীয় সংস্কৃতির ছিত্তি 


প্রাঞ্জল ভাষায় প্রমাণ করেন। 
বিগত ১৫ই চৈত্র পরিষৰের সার একটি বিশেষ অুখিবেশন হয়। এই 
বেশনে পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৰ্লিনা মোহন শাস্ী ম 
তাহার শরীহট্র-তাগ উপলক্ষে, পরিষদের পক্ষ ত হতে বিদ্বায়-অভিনন্দন দেও 
সঙ্গীতাচাধ্য শীযুক্ত কুমুর রঞ্জন গোথামী মহাশয়ের পরিচালনায় যে সঙ্গীতের কব 
করা হইয়াছিল, তাহা সভার পক্ষে বিশেষ উপতোগা হইয়াছিল ৷ ৷ 


পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি, পরিষ: দব অন্যতম প্রধান উদ্োক্তা, ₹ 
সতীশ চন্দ্ৰ রায় মহাশর, স্থানীয় মুরা বীচাদ কলেক্ষের অধ্যক্ষ নিযুক্ত" হছে 
পরিষদের পক্ষে পরম অনেন্দের বিষয় । তাহার উপস্থিতিতে পরিষদের - 
অধিকতর নফলতার সঙ্গে অগ্রসর, হইরেজ্ইহা নি:সন্দেহে আশা করিতে 
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